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একাঁট বইয়ের কথা মাথায় রেখে ১৯৮২ থেকে আমি বাংলা বানানের নানা 
প্রসঙ্গ নিয়ে িছ লেখা লিখতে আরম্ভ কার । সেগুলি “অন্ত”, পরমা”, 
'যুব-মানস’, শারদীয়া বসুমতী’, “শারদীয় আজকাল’, ‘অপরাজিত’, 
‘কোঁশকণী’ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ), ‘পশ্চিমবঙ্গ’, ‘পটভূমি’, “সেতুবন্ধন? 
ইত্যাঁদ বড় ও ছোট পঁত্কায় ছাপা হয়। সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের ধন্যবাদ 
জানাই । আরেকাঁট প্রবন্ধ লেখা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাকা ১৯৮৫-র 
বাংলা ভাষা বিষয়ক সোমনারের জন্য ৷ 1 

এখন সেই পাঁরকাল্পত বইটি তৈরি হল । সতক্তা সত্বেও এতে 
কছ ছাপার ভুল থেকে গেল। যেমন ৫৬ পঙ্টায় নবম লাইনে ষোড়শ 
হয়েছে ‘শোড়ষ’। কিন্তু বোশর ভাগ ভুলই পাঠক নিজে সংশোধন করে 
{নিতে পারবেন বলে আর আলাদা শঢুদ্ধিপত্র দেওয়া হল না । আর একটি 
ভুল ৩০ প্‌্ঠায় দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে ‘হাওয়া-র ‘হওয়া’ রুপে মুদ্রণ ৷ 

বানান 'বষয়ে সমানুভব ও সহযোগী চিন্তার দ্বারা যাঁরা আমাকে 
উদবুদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শঙ্খ ঘোষ, শাশরকুমার দাশ, 
সুবীর রায়চৌধুরী, শভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায় 
আঁমতাভ মুখোপাধ্যায় প্রভীত। এক সময় এ বিষয়ে ভাবনার জন্য 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতাঁ ও নিখিল সরকারের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ 
পেয়েছিলাম । এদের সকলকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই । আমার 
ছাত্র শ্রীমান শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য এ বইয়ের জন্য প্রচুর শ্রমম্বীকার 
করেছেন। তাঁর শুভ কামনা করি। বন্ধবর শিবর্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের 
প্রবন্ধ উপদেশ, কঠোর মনোযোগ ও দৌড়োদোড়র ফলে এ বইয়ের প্রকাশ 
ত্বরান্বিত হয়েছে । তাঁকে গভীর প্রীতি জ্ঞাপন কার । . 

পাঁরাশজ্টের দ্বিতীয় প্রবন্ধের প্রীত পাঠকদের দৃণ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। অনুকূল বা প্রতিকূল বা মিশ্র সমালোচনা লেখককে জানালে লেখক 


উপকৃত হবে । 


৩০ জুলাই, ১৯৮৭ - পাঁবন্্র সরকার 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 


[ ১. বানানভুল : তার উৎস ও বৈচিত্র্য 


১. প্রাককথন 


| এ অধ্যায়ে বানানভুলের, বিশেষত বাংলা লেখায় বানানভুলের, লিপি- 
| সংগঠনগত উৎস ও সম্ভাবনা আমরা নিদেশি করবার চেষ্টা করেছি। 
কোনো লাপপদ্ধাততে বানানভুলের কারণ সম্বন্ধে দুদিক থেকে আলোচনা 
করা যায়। প্রথমত, এটা দেখানো চলে যে, উচ্চারণ অনুযায়ী লিখতে গিয়ে 
বানান তার আদর্শ বা ॥০:% থেকে সরে যায় । উচ্চারণ ও বানানের মধ্যে 
| ব্যবধান তোর হওয়ার ইতিহাস এই স্‌ত্রে আলোচনা করা চলে, তা আমরা 
পরে করেওছি কিছুটা । দ্বিতীয়, বাংলা লেখার ক্ষেত্রে এটাও দেখানো 
সম্ভব যে, উচ্চারণ অনযায়ী বানান লিখতে গিয়ে গৃহীত বানান থেকে সরে 
যাওয়ার একটিমাত্র রাস্তা নেই । আছে একাধিক রাস্তা, একাধিক সম্ভাবনা ৷ 
মাংসের দোকানের সাইনবোে যখন মিট ষপত কথাটি দোখ তখন বোঝ যে, 
উচ্চারণ মেনে বানান লিখতে গিয়ে সাইনবোড-লেখক “সপ শাপত এবং 
'প:_এই তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তৃতীয়াটকেই 
| বেছে নিয়েছেন এতে উচ্চারণ বজায় আছে, কিন্তু আঁধকতর স্বীকৃত 
“শপ? না লেখার জন্য তাঁর বানান-বিচ্যুত ঘটেছে। এই 'বচ্যাতর কারণ 
লেখকের অক্ষরজ্ঞান বা উচ্চারণজ্ঞানের অভাব নয়। বানানের সংনিদিল্ট 
গৃহীত রূপটি সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা । তাঁর বর্ণমালা ও লিপির বিশেষ 
চাঁর্ই তাঁর এই অজ্ঞতার কারণ । এই বিষয়টি দেখাতে হলে হীতিহাসের 
শরণ নেবার দরকার: নেই, বাংলা বর্ণপদ্ধাত ও াপ-প্রকরণের সংগঠনের 
[ভীত্ততে আলোচনা করলেই চলে? ৷ এ অধ্যায়ে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। 
বাংলায় এ ধরনের আলোচনা এর আগে আমাদের চোখে পড়োনি। 


XLI—2 


0. 


২. স্খলন ও ভ্রান্তি 


ছেলেমেয়ের স্কুলের বা কলেজের খাতায় বা পরীক্ষাপত্রে কিংবা বড় 
মানধষের নানা ধরনের লেখায় যে বানানভুল দেখা যায় তার সবগুলি এক 
ধরনের নয় । খাতায় সব বানানভুলই ভুল, কিন্তু একট; লক্ষ করলে দেখা 
যাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বানান জানি, কিন্তু তবু ভুল করাছ আমরা ; 
কোনো ক্ষেত্রে আবার বানানটা জানি না বলে ভুল করছি । অনেক ক্ষেত্রে আবার 
সংশয় আছে এই বানানটা ঠিক এই হবে কি না সেটাও আমরা বানান জানি 
না-র মধ্যেই ফেলছি। স্পম্ট জানার অভাব থেকেই সংশয় বা অনিন্চয় ৷ 
বানান জানি, সঃনিশ্চিতর্‌পে জানি, অথচ লেখায় ভুল ঘটে গেল, এ রকম 
‘উদাহরণ অনেক আছে। ‘অসুস্থতা’ লিখতে লাখ “অসন্থা” ‘কাঁদা’ লিখতে 
লিখি কাদা’, “সত্যদা” লিখতে লাখ ‘সত্যতা’ । এগুলি ভুল নয়, কারণ 
কাঁদা _কাদা পঢ্ব‘বঙ্গের মানুষের পক্ষে ভুল হলেও যে-কারো পক্ষেই 
‘অসসুস্থতা’ লিখতে “অপহ্থা” কিংবা ‘সত্যদা’ লিখতে ‘সত্যতা’ লিখে ফেলা 
সম্ভব। কাজেই এটা ঠিক বানানভুল নয়। এর নাম দেওয়া যাক স্খলন, 
ইংরেজিতে 91101 দূ 
স্খলন ঘটে কেন? স্খলন ঘটে লেখার দ্রুততা, লেখার সময়ে মানাঁসক 
উত্তেজনা, চিত্তাবক্ষেপ বা কোনো ধরনের অন্যমনস্কতার ফলে। তাড়াহুড়ো 
করে লেখাতে স্খলন থাকবেই __পরীক্ষার খাতায়, বিশেষ করে শেষ ঘণ্টার 
কাছাকাছি সময়ে লেখা উত্তরগহীলতে স্খলনের দ্টান্ত খুব বেশি ৷ 
স্খলন” বষয়টা জানা-বানানের বিভ্রান্তি বলে যথার্থ বানানভুলের 
তুলনায় এর একটা সৃবিধা আছে। সময় ও সুযোগ থাকলে।লেখাটির উপর 
আর একবার সাবধানী চোখ বুলিয়ে স্থলনগুলিকে শুধরে নেওয়া যায়; 
বানানভুলের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় । কোথায় 'রেফ’ বসানো হয়ান, র-এর 
বন্দ; পড়েনি, ব্যঞ্নের নিচে হসন্ত বসেনি, আ-কার ই-কার পড়েন, “প্রায়? 
লিখতে “প্রাই’ হয়ে গেছে, বা পদ রো একটা অক্ষর বাদ পড়ে গেছে __সবই 
সংশোধন করা চলে ৷ বানান ভুলের সংশোধন এভাবে সেই মুহূর্তে করা 
সম্ভব নয়, বানানটা শিখে নিয়েই তা করতে হবে । 
স্খলনের দুটো বড় শ্রেণী _'ছাড় (omission ) আর বদল" 
(substitution )| ছাড় ঘটছে তখনই যখন কোনো বর্ণ লিখতে গিয়ে 
সেটি বা তার অংশ লেখা হচ্ছে না, বাদ পড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে একটা 
বণের বা বর্ণইউানটের মধ্যে যদি একাধিক অংশ: থাকে, যা লিখতে গেলে 


বাংলা বানান সংস্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা ১১ 


কাগজে আলাদা-আলাদাভাবে একাধিকবার কলম ছোঁওয়াতে হবে, তাহলে 
শেষের অংশটা বাদ পড়ে যাওয়া খুবই সম্ভব । এরই ফলে র-এর ফুটকি, 
'রেফ চিহ্ন, ও-কারের অন্তর্গত আ-কার ইত্যাদি ছাড় হয়ে যেতে পারে। 
ইংরেজি “আই” (1) আর এট" (£) অক্ষর সম্বন্ধে তো প্রবাদের নিদেশশই 
. আছে “Cut your t’s and dot yours i's |’ টানা বা ০৪:91%০ লেখায় 
‘যে অংশটা আগে লেখা হয়ে যায়, পরে ফিরে এসে যাঁদ তার কোনো বাক 
অংশ লিখতে হয়, তাহলে এই ছাড় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। 
আর “বদল” ঘটছে তখন, যখন একটা অক্ষর লিখতে আরেকটা অক্ষর চলে 
আসছে । প্রায় লিখতে ‘প্ৰাই’, “সত্যদা লিখতে ‘সত্যতা’ ষেমন। এ রকম 
‘অসংখ্য উদাহরণ পাঠকদের নিজেদেরই মনে পড়বে । 
যে-কোনো স্খলনের উৎস হল মন । ছাড়-এর একটি কারণ আমরা বলেছি, . 
সাধারণভাবে দুটি অংশের একাটকে আগে খে বাঁকাঁট লেখার আগে যাঁদ 
কোনো ব্যাঘাত ঘটে, মাঝখানে অন্য কিছু লেখা হয়ে যায়, সেখানে বাঁক 
অংশাঁট লেখার কথা মনে নাও থাকতে পারে ॥। এখানে স্মাতির বাধাই 
বড়ো। ফলে "হাতত ‘পাচ’-এর মতো বানান আমাদের খুবই চোখে পড়ে । 
“মাঝে এই ব্যাঘাত বা interruption না থাকলে ছাড় পড়ার সম্ভাবনা 
কম, যেমন অন:স্বারের (২) ক্ষেত্রে । সেখানে শুন্য আর তার নিচের হসন্ত 
লেখার মধ্যে এ ব্যাঘাত বা বিরাম নেই, ফলে স্মৃতি এখানে কোনো বিবাস- 
ঘাতকতা করে না । 
বদল বা substitution-এরও একাধিক কারণ আছে। একটা কারণ 
হল, বদল চিহ্দুটোর ধহনিগত বা অন্য কোনোরকমের সাদৃশ্য বা নৈকট্য 
সম্বন্ধে লেখকের সংস্কার । 'য়’ আর ‘ই’ উচ্চারণের দক থেকে কাছাকাছি, 
থা” (বি) আর 'র’ যেমন। ফলে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার খাতায় 
পপ্রায়!'প্রাই” ; ‘যায়’/‘যাই’, 'উপায়ঠ'উপাই” এই জাতীয় বদল খুব বেশ দেখা 
'যায়। এই একই কারণে ‘প্রচন্ড’ ‘পচণ্ড’ হতে পারে, আবার ‘পৃথিবী 
হয় প্রাথবী”। এই লেখক নিজে “এটাও+ লিখতে মাঝে মাঝে “এটাই? লিখে 
ফেলে । তার কারণ আর কিছুই না, তার ভাবনার মধ্যে নম্চয়ার্থক 'ই’ 
আর সংযোগাত্মক ‘ও’ খুব কাছাকাছি সাজানো রয়েছে, যাঁদও অথে'র দিক. 
‘থেকে প্রথমটা আবিক্পবোধক (০%০1151%6), আর. দ্বিতীয়াট সংযোগাত্মক 
(inclusive ) | তাই তার মন অন্যমনস্ক প্রেস-কম্পোজিটারের মতো একটা 
খোপের টাইপ তুলতে গিয়ে তার পাশের খোপের টাইপ তুলে বসায়__ 
“সেও” {লিখতে লেখায় “সেই” । 
বদলের আর একটা বড়ো কারণ প্রাকপ্রত্যাশা বা anticipation | 
‘লেখার সময় আমরা পরের একটা-দুটো শব্দ অ'গে থেকে ভাবতে শর; কার ॥ 
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একটু পরে সচাঁকত হয়ে আবিষ্কার কাঁর যে, এ পরের শব্দটির প্রথম অক্ষর 
টপকে এসে বেজায়গায় বসে গিয়েছে, আগের শব্দাটর কোনো একটা 
অঞ্ষরকে সরিয়ে দিয়েছে। এই লেখাতেই একট; আগে আমি অক্ষর” 
লিখতে “এক্ষর [লিখে ফেলেছিলাম । তার কারণ, তখনই আমি ছাড়-এর 
উদাহরণ হিসাবে “একটা-৯এটা” ব্যবহার করব ভেবেছিলাম, ফলে এদের 
‘এ’ ব্ণট আগে টপকে এসে অক্ষর-এর ‘অ’-কে ছিটকে দিয়েছিল । আরো 
উদাহরণ : ‘তুলনামুলক’, “*বাম্বত” ইত্যাদি । অবশ্য' এ যাঁদ বানানভুল না 
ধরে বদল বলেই ধারি। তাহলে “তু, হচ্ছে “ম এর প্রাকপ্রত্যাশা-জনিত 
সাদংশ্যে, ধ্বাশ্বত’-র প্রথম *ব-ও আসছে ওই একই কারণে । 

হাড় আর বদল একসঙ্গে দুটোই ঘটার ফলে এক ধরনের মিশ্র স্খলন তৈরি 
ইচ্ছে, তারও দৃ্টান্ত আছে। যেমন “বাংল?” কথাটা __পরণক্ষার খাতায় 
যার প্রচুর সাক্ষাৎ ঘটে। 'বাংলী, হল 'বাঙালগ'-র একটা রুপ ৷ এতে 
বাঙালী, (বা বাঙ্গালী” ) থেকে ছাড়ও ঘটছে, বদলও ঘটছে । আ-কার বাদ 
পড়ছে একটা, আর ও বা গগ-এর, জায়গায় এসে বসছে অনুস্বার । উচ্চারণ- 
সাদশ্য হল বদলের কারণ। আবার 'আন্নদ” ( 'আনন্দ, )তে যে-ধরনের 
স্খলন ঘটছে তার নাম দিতে পার “বিচন্যাতি” বা displacement এ 
প্রাকপ্রত্যাশদর কারণে ন্দ-এর ন, আগেই এসে ন-এর সঙ্গে জুড়ে গেছে। 
এ এক ধরনের বিপযসিমলক ( metatheti০৭] ) স্খলন, যেখানে যে-অক্ষরের' 
থাকার . কথা তাদের দ্থান-পারব্ত'ন ঘটছে 
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এই বিপযাঁসমলক বিচন্যাতিকে আমরা বলব পরাগত ( regressive ), কারণ, 
এখানে পরের চিহ্ন আগে এসে" আগের বর্ণ“-ইউনিটের সঙ্গে যদুন্ত হচ্ছে। 
এ রকম আরো দৃষ্টান্ত : অত্যন্ত _-অন্তত্য । 

আবার প্রগত বা 2:9856551 ধরনের বিপযসি-বিচন্যাতও প্রচুর ঘটে। ' 
সেখানে আগের ( অথাৎ লেখায় বাঁদিকের ) একটি বর্ণ পরে চলে যায়। 
' পরে গিয়ে যুন্তব্যগ্ন তৈরি না করে অনেক সময় বদল ঘটায়, যেমন 
“তথাকাঁথক” ‘রুচিবিকার’ হ্থলে ‘রুচিবিচার’, নামক’ লিখতে ‘নাকম’ ৷ 
যনপ্তব্যঞ্জনকে প্রভাবিত করার দৃষ্টান্ত হল 'ছন্দোবদ্ধ”-এর জায়গায় ‘ছন্ধোবন্ধ* 
( ছন্দোবদ্ধ অৰ্থে )। এখানে বদলও ঘটছে । 

লেখার স্খলন আকস্মিকতা-নিভর বলেই তা অনঃমানযোগ্য বা predic- 
table নয়। কিন্তু যদি কোনো ব্যন্তির না-জানা বানান সম্বন্ধে একটা হিসাব 
থাকে তাহলে অনুমান করা সম্ভব সে কোন্‌ বানান ভুল করবে । এও, 
স্থলনের সঙ্গে বানানভুলের একটা তফাত । 
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লেখার এই স্খলনকে মুখের স্খলন অথাৎ “স্লপ অব দ টাং-এর সঙ্গে 
সহজেই তুলনা করা সম্ভব । মুখের কথায় ছাড় হয় সাধারণভাবে দম 
ফুরিয়ে গেলে । কিন্তু সেটা তত গরুভ্বপ:ণ” নয়, কারণ দম না ফুরোলে এ 
ছাড় ঘটবার কথা নয়। কিন্তু যদি একই ধরনের ধান বা ধনিদল কোনো 
কোনো শব্দে পুনরাবৃত্ত হয়, তখন তার একটি উচ্চারণে খসে যাবার ভয় 
থাকে। যেমন বাঙালিদের অনেকের মুখে ইংরোজ ‘ডেটোরিয়োরেশান’ 
“ডেটোরিয়েশান” হয়ে যায়। এই ঘটনাটা নিয়মিত ঘটতে থাকলেই শব্দের 
চেহারাটা পাকাপাকিভাবে বদলে যায়। .ভাষাবিজ্ঞানে তার নাম 
Haplology __বাংলায় সগাক্ষরলোপ ; একই রকম অক্ষর বা সিলেবলের 
পুনরাবর্তন থাকলে তার একটির লোপ । এইভাবেই “বড়াঁদদি” থেকে 
‘বড়দি’ ‘ছোটকাকা’ থেকে ‘ছোট্‌কা’ হয়েছে । মুখের কথায় ধনর এই 
ছাড়ই “রকম”-কে.করে দেয় “রম ‘ডালহোসি’-কে 'ডন্লাউীস', ‘ইনাকলাব’-কে 
‘ইৎক্লাব’। অনভ্যস্ত বা দুরুড্চাষ ধান বা ধহানগড়চ্ছে থাকলেও ছাড় মন্দ 
হয়না । গল্পই তো আছে যে, কালিদাস উন্ট্র কথাটা উন্চারণ করতে 
পারতেন না, হয় বলতেন “উন্ট” না হয় ‘উট্র’। আমাদের নিজেদেরও অনেকের 
বেলায় 'কৃচ্ছত্ কখনো “কচ্ছ:’, কিৎবা “কৃচ্ছ" হয়ে বেরোয়। বত্র হয় 
‘বৃত্ত’ বা “ঁবন্’। 

মুখের কথায় বদল ঘটে দ্রুত উচ্চারণে, আশেপাশের ধ্বনির প্রভাবে । 
এর” ড়" গুলিয়ে যায়, ‘জ’ হয় জ.’ ,(=)। দাঁত-ভাঙা tongue-twister 
থাকলে ছাড় ও বদল দুইই ঘটবার সম্ভাবনা থাকে । একট তাড়াতাড়ি 
ইংরেজি Peter Piper picked up pickled pepper {কবা She sells 
seashells on the seashore বলার চেষ্টা করলে তা ঘটবে, যেমন ঘটবে, 
বাংলা ‘দ:ড়দাড় ঘরদোর, ধড়াধড় মারধোর, ছারখ্যর হাড়গোড়’ বলার চেষ্টা 
করলে। 


"৩. বানানভুল, তার প্রকরণ 


স্খলন ছেড়ে খাঁটি বানানভুলের প্রসঙ্গে আসি । বানানভুলের প্রাথামক 
উৎস ভাষার িপিপদ্ধাতি ও বর্ণমালা । ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে তার 
বর্ণ সম্ভার ও িখনপদ্ধাঁতর যাঁদ অসংগাঁত থাকে তাহলে বানানভুল হতে 
বাধ্য । অর্থাৎ একটি শব্দ যা উচ্চারণ কার তার বানান যদি ঠিক সেইভাবে 
লেখা না যায়, তাহলে বানানভুল হবেই । এক্ষেত্রে আদর্শ নীতিটি ছিল, 
-one sound, one 97011 যে-ধহনিটিকে উচ্চারণ করাছ তাকে সবর 
একই চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে হবে । ধ্বনি ও বর্ণের ০ne-one correspon- 
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dence থাকতে হবে । পাঁথবীতে কয়েকটি ভাষা আছে, যেমন ইতালীয়, 
স্প্যানিশ, চেক _যেখানে শব্দের বানানে উচ্চারণ আর তার ধ্দানরূপ 
বেশ কাছাকাছি । কিন্তু ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার বানানরীত রীতিমতো- 
কুখ্যাত। এসব ভাষায় প্রচুর শব্দের বানান তার উ্চারণকে প্রাতফিত 
করে না। কিন্তু ইংরেজি বা ফরাসি বানানের তুলনায় বাংলা বানানের 
অসংগাঁতির ক্ষেত্রটি একটু আলাদা । ইংরোজ ও ফরাসি শব্দে এক বর্ণের 
একাধিক উচ্চারণ বা একাধিক ব্ণে'র এক উচ্চারণ যেমন দাট সমস্যা, তেমাঁন 
সমস্যা একাধিক 5ile বা অনুচ্চারত বর্ণের । ইৎরোঁজ ৭ বণণটর অন্তত 
পাঁচ রকম উচ্চারণ আছে _cat, father, about, sate, law —এই শব্দগুলর 
& বণণটর উচ্চারণ লক্ষ করলেই তা বোঝা যাবে। ফরাসিতে € বণণটর 
অন্তত তন রকমের উচ্চারণ আছে, যাঁদও সেগুলি প্রকৃতিতে খুব একটা 
ভিন্ন নয়। বাংলা উচ্চারণে প্রথম' দুটি সমস্যা আছে বটে, কিন্তু তৃতীয় 
সমস্যা অথত্থি 91৩ ধথাঁনর সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে । কেউ কেউ 
দাঁব করতে পারেন যে যযুস্তব্যঞ্জনের উচ্চারণে এই সমস্যা আছে। কিন্তু 
এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করে দেখাব যে, যান্তব্যগ্জনের উচ্চারণে এ: 
সমস্যা 51167 ধ্ানর সমস্যার সঙ্গে হুবহু এক নয় । 
বাংলা লেখাতে শব্দের বানানে একক বর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে-- 
অসংগাঁতগ্ীল আছে তাকে পাঁচাট পায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম অসংগাঁত__ 
বাংলায় এমন ধান আছে যা আমরা মুখে হরহামেশা উচ্চারণ করাছ কিন্তু 
যার নিজস্ব কোনো ব্ণগত রূপ বা লাঁপচিহ্ন নেই লেখার জন্য, যেমন 
[2] স্বরধ্ানাঁট, যোঁটকে সাধারণভাবে আজকাল শব্দের গোড়ায় ‘আটা 
এবং ব্যঞ্জনের পরে “যা” চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়২। বাংলায় এ পযন্ত এই 
' স্বরধীনাট বোঝাতে যে-সব বর্ণ বা বণগ্ঢুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি সবই 
অন্য ধানর চিহ্ন থেকে ধার-করা। আমরা যতটুকু দেখোঁছ তাতে মোট নয় 
রকমের চিহ্ন ওই একটি মাত্র স্বরধদীন লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে লক্ষ করা 
গেছে _এ, ঠ্জ্যাঃ Jা,], এ্যা, এয য়্যা,া ('জ্ঞান’'-এ যেমন )৩। এখনো 
পুরনো শব্দের বানানে এ এবং এ-কার, তৎসম কিছু শব্দে য-ফলা, য-- 
ফলা আকার «বং নতুন (বিদেশী খণ ) শব্দের বানানে “যা” ও পা" গ্রাহ্য । 
বিশবভারতার বইয়ে পাইকা অক্ষরে মান্রাওয়ালা এ-কার দিয়ে ‘আয’ বোঝানো 
হয় বটে, কিন্তু শব্দের মাঝখানে এ পার্থক্য রাখা যায় না, লাইনো বা 
মনোটাইপেও সে পার্থক্য তৈরি করা যায় না। আর সে-রীতি বাংলা 
মদদ্রণে তেমন গৃহীতও হয়ান | - 
দ্বিতীয় অসংগাঁত হল, বাংলা বর্ণমালায় অনেক বণে'র উচ্চারণ তার 
মনল আদল থেকে সরে এসেছে । "সংস্কৃত বণ'মালায় ঈ, উ-র দাঘ* উচ্চারণ 
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ছিল, কিন্তু বাংলায় এ দুটির উচ্চারণ হুস্ব ই, উ থেকে আভন্ন। খা 
আগে ছিল হসন্ত এবং আক্ষারক (51৭5০) “রত ধ্যান মাত্র, বাংলায় 
হয়েছে স্বরান্ত “র’। ৭৪, ণ’, ষ’-র স্ব-তন্ত্র উন্ভারণ নেই । স্বরধহান 
বানানে দাঁ্ঘ হলেও হুস্ব উচ্চারণ হয়, আবার হুস্ব স্বরধদানর চিহ্নও উচ্চারণে 
দীর্ঘ হতে পারে । সাধারণভাবে ‘যাঁদ’ কথাটির ‘দি’ আর “নদীর দা -তে 
উচ্চারণের দিক থেকে কোনো তফাতই নেই; আবার দুধ” কথাটিকে 
আলাদা এককভাবে উচ্চারণ করলে দীর্ঘ উ-র উচ্চারণ শুনতে পাই-_দু 
__-ধ, কিন্তু যদ ‘দুধভাত খেয়েছে ? জিজ্ঞেস করি তখন 'উ“-র উচ্চারণ 
হুস্বই হয় । 

এই অসংগাতির ফলেই যে-একাট উপসগেরি সৃষ্টি হয়েছে তা এই; 
একই ধনির দুটি বা কখনো তিনাট চিহ্ন দাঁড়িয়ে গেছে বাংলা ভাষায় । 
এখানে আমরা লক্ষ কার ০ne-t0-many correspondence, এক-বহ 
প্রাতসম্পক্ : ধান একটা, 'কল্তু চিহ্ন একাধিক । যেমন “ই, (ই, ঈ), 
‘উ’(উ,উ), জ্‌’(জ,য), ড? (ড,২), তি (ত,ৎ), শত (শব, স), 
“নত (ণ,ন) ইত্যাদ । 

তৃতীয়ত, এছাড়া আছে বহ-এক প্রাতিসম্পকক _many-t0-one 
correspondence | অর্থাৎ ধান একাধিক, কিন্তু চিহ্ন একটি, যেমন এ 
বাও ৷ ইংরৌজর মতন ঠিক নয়৷ সে-ভাষায় এক বণের দটি পৃথক 
উচ্চারণ, ০ বা "এর যেমন । বাংলা এ ও-এ পাশাপাশি দুটি ধৰাঁনর 
দ্বস্বীরত উচ্চারণ _ও-ই্‌, ও-উ৪ । ৃ 

আবার ধর্দানর চিহগ্ীল সব জায়গায় একরকমও থাকে না, প্রাতবেশ 
অনুসারে বদলায় ৷. এই প্রাতবেশ দুরকম __সাধারণ ও সানাদক্টি। 
সাধারণত আমরা লক্ষ কার যে, শব্দের গোড়ার বা স্বরধহানর পর স্বরধগাঁন 
থাকলে তার গোটা রূপ, অথাৎ primary 57709] বা বর্ণ'মালাভুন্ত রুপই 
{লাখ আমরা ৷ কিন্তু সে-দ্বর যাঁদ উচ্চারণে ব্যঞ্জনোত্তর হয়, তাহলে 
আস্ত বর্ণ না লিখে আমরা লিখি স্বরচিহ বা কার, অথাৎ secondary 
৪0৮০1 আকার (1), ই-কার (1), ঈ-কার (8) ইত্যাঁদ। এই 
হল সাধারণ প্রাতবেশ। কিন্তু স্ানাদন্টি বা [বিশেষ প্রাতিবেশে এই কার 
চিহও অনেক সময় বাশষ্ট রুপ ধারণ করে। যেমন হুস্ব-উ কারের সাধারণ 
রূপ (2) কিন্তু কু, "শু, 9 ছি ইত্যাদিতে তার যে-সব সুনির্দিষ্ট 
ও স্বতন্ম রূপ ফুটে ওঠে তার সঙ্গে গোটা বরের রূপ, এমন কী সাধারণ 
কার-চিহ্রও রপগত তফাত দাঁড়িয়ে যার ৷ বাংলায় এই বিশেষ প্রাতবেশিক 
ব্ণরূপভের বা আযালোগ্রাফ ( allograph )-গ্হীলর জন্য মনুদ্রণের বিশেষ 
অসুবিধা বেড়েছে, শিখতেও হর বহু চু । তবে সাধারণ হোক আর 
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সানদি্ট হোক প্রাতবোশক চিহ্নের সুবিধা এই হল যে, চিহ্বাট এ 
প্রাতবেশের সঙ্গে আনিবাষ'ভাবে যুক্ত, তাকে অন্যন্ পাওয়া যাবে না। হুস্ব-উ 
কারের একটি রুপকে কেবল 'র’ বা র-ফলার সঙ্গে যুন্তভাবেই পাওয়া 
যাবে। “র”, দ্’-তে যেমন ৷ অন্যত্র তার ব্যবহার হবে না, কেউ বু বোঝাতে 
কি’ লিখবে না । কাজেই এগুলি প্রাতবেশবদ্ধ বলে এগুলির মধ্যে অকারণ 
স্থানবিনিময়ের ভয় তেমন নেই । যাঁদ কেউ ‘বঃ’-এর জায়গায় ‘ক’ লেখে, সে 
বানান জানে না এমন কথা বলা ঠিক হবে না; বলা বরং উচিত হবে যে, সে 
লিখতে জানে না বাংলা লেখার সবগ্নলি নিয়ম তার আয়ত হয়ান। 

পঞ্টত, বাংলা ভাষায় কিছু কিছু স্বরধদান অবন্থানবিশেষে উচ্চারণে 
অন্য স্বরধদানর চেহারা নেয় উচ্চারণে বেশ বদলে যায়। পরে ইবা উ 
থাকলে অনেক জায়গায় অ হয় ও, আ হয় এ। বানানে অনেক সময় এই 
পারিবতনন দেখানো হয় না। যেমন ‘অত’ [অত 7, আর আত [ ওত ]_- 
দুটোতেই ‘অ’ আছে __কিন্তু দুটো অ-এর দুরকম উন্চারণ৫। তেমনই 
এ বা একার (০) দিয়ে ‘এ’ “আযা" দুরকম ধ্ানই বোঝানো হয়। যেমন 
দেবতা’ ও “দেখা*তে প্রথমাটতে এ, 'দ্বতীয়াটতে আযধদান। কিন্তু কেউ 
যাঁদ ‘অতি’ লিখতে “ওত” লেখে তাহলে এখনকার নিয়ম অনুযায়ী বানান 
ভুল হবে। এ হল উচ্চারণের চাপে বানান ভুল ৷ এর কথায় পরে আসাছি। 

যেখানে এক চিহ্নের একাধিক উচ্চারণ আছে, তার চেয়ে যেখানে একাধিক 
চিহ্নের এক উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে__সেখানেই বানানভুলের সম্ভাবনা বোশ। 
একক ব্যঞ্নে এ সমস্যা বেশি নয়। সেখানে ক, খ, গ» ঘ, চ,ছ,জ, ঝ 
ইত্যাদির একটি করেই চিহু। ভাবাতত্বে যাকে বলে bi-uniqueness 
condition —তাই এখানে বজায় আছে । অর্থাৎ একটি ধান, তার একটি 
মাত্রই চিহ্ন । কাজেই ক লিখতে গয়ে খ লেখার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে 
--যাদি না ইংরোজভাষী বিদেশীর অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলে সেই ভুল ঘটে । 
কিন্তু যে-চিহগ্লির উচ্চারণ এক হওয়ার ফলে খানিকটা পরস্পরবানিময়- 
সম্ভব _-অরার্থ একটার বদলে আরেকটা লিখে ফেললে উচ্চারণ কমবেশি 
একই থাকে__সেই চিহগ্লিই বানানভুলে বড় ভূমিকা নেয় । 

‘বাঁদর’ এই শব্দাটতে 'দ’-এ অলিখিত যে-চিহ'টি আছে বলে আমরা ধরে 
নিচ্ছি, তার নাম নিহিত (inherent ) অ। তার কোনো প্রকাশ্য রূপ নেই। 
এখন এই জায়গায় অ-এর উচ্চারণ ও’ এবং তার চিহ্ন হল শুন্য বা৫। অথাৎ 
এ ও-এর ( ম্‌লত অ-এর ) কোনো চিহ্ন নেই। উচ্চারণের সমতার জন্য 
এখানে এ %-এর বদলে ও-কার যাঁদ কেউ দিয়ে ফেলেন তা অযৌন্তিক 
হবে নাঃ কিন্তু বানানরীতি তো উচ্চারণের যুন্তি মেনে চলে না, তাই 
“বাঁদোর’ লিখলে বানানভুল হবে। এখানে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেখতে . 
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পাচ্ছি বানানে % চিহ্ন এবং ও-কারের মধ্যে পরস্পর 'বানিময়-সম্বন্ধ আছে, 
একটি আরেকটিকে দ্থানচন্যুত করতে পারে। অনেক জায়গায় ও-কারকেও % 
চিহ (অর্থাৎ চিহ্নের অনুপস্থিতি ) স্থানচ্যত করছে __ও-কার যেখানে লেখার 
কথা সেখানে লেখা হচ্ছে না--এমন দেখতে পাই । আমরা কিছু উদাহরণ 
দিয়ে ৫ আর ও-কারের এই বিকজ্পন ( 5ubstituti৩n )-এর ঘটনা দেখাতে 
পাঁর _%-এর জায়গায় ও-কার : বাঁদোর, মাদোল, কাপোড়, বোতোল 
পাগোল, স্বপোন আসোল ইত্যাদি । কখনো কখনো বানানে এটা স্বীকাতিও 
লাভ করে, যেমন মতো, ওব্যেস, কালো, দরোজা, ভালো ইতাদি । 
ও-কারের জায়গায় %-এর বিকল্পন ঘটছে বুড় (বুড়ো দ্র “বড় সালিকের 
ঘাড়ে রোঁ) হ:ড়হুড়ি. মুচ্ছণ্ প্রয়জন, আরহণ, পুরান (পরানো) তলত্তমা, 
ভৌগলিক, পৌরহিত্য ইত্যাদি শব্দে । এর কতকগুলি এক সময় প্রচলিত 
ছিল, এখন নেই । বাকিগুলৈ অগহীত ৷ 
এই ধনি এক, অথচ চিহ্ন একাধিক _-এব সে চিহ্ুগীল একে অন্যের 
সঙ্গে বদলে যেতে পারে __-এখানেই বাংলা বা অনান্য ভাষায় বানানভুলের 
আসল উৎস । “ই” ধ্বানাটির জন্য দাউ চিহ পাই ই, ঈ ; এমন কাঁ জায়গা 
বিশেষে রি, রা । ব্যঞ্জনের পর একই ধান বা *ী-কার য়ে লেখা 
- হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে সব ধ্বনির সব কাঁট বিকল্পের মধ্যে 
বিনিময়-সম্পর্ক ( substitution relation) একরকম নয়। শী চিহ্ন 
দুটির যত সহজে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ঘটতে পারে, ই, ঈ-র বিনিময় 
তত ঘন ঘন হতে পারে না। তার একটাই কারণ : ঈ-র ব্যবহার-স্বজ্গতা__ 
বাংলাভাষায় ঈ-দিয়ে লেখা শব্দের সহখ্যা হাতে গুনে বলা যায়। কিন্তু 
ধরুন যব্তব্যঞ্নচিহ্ন “তত । একে অথাৎ এর ধহীনকে পাঁচ ভাবে বাংলায় লেখা 
সম্ভব *-"ভ, ত্ব, তব” ত্য এবং আ। ‘তত’ হিসাবেও লেখা চলে, কিন্তু বাংলায় 
এ প্রয়োগ নেই বলে তার সঙ্গে ত-এর বদল বা বিনিময়-সম্পকর্ণ স্থাপন করা. 
সম্ভব নয় । এমন কী আ্-এর সঙ্গেও ত-এর বিনিময়-সন্পর্ক আছে কিনা 
তা সংশয়ন্থল, এবং থাকলেও তা উভয়মুখী নয়, মূলত একমুখী; অর্থাৎ 
‘অু’-এর বদলে ত্ত’ লেখা যত সম্ভব, ত্ত-এর বদলে ‘ত্র’ লেখা তত সম্ভব নয়৷ 
ই-ঈ-র বিনিময় সম্পকেও আছে একমুখিতা, উভয়মহীখতা কম । 
চিহ্ন _-অথাৎ আস্ত বর্ণ ও তার রূপভেদ (কার, ফলা ইত্যাদি ) জুড়ে 
জুড়ে শব্দের বানান লিখি আমরা ৷ যে চিহ বা চিহ-সমবায়ের মধ্যে (ই 
চিহ্ন, কিন্তু “য়” চিহুসমবায় ) 'বানময়-সম্পক“ আছে সেগহাঁলকে বানানের 
একক বা ইউনিট ভেবে নিতে পারি আমরা ৷ বানানের শুদ্ধতা মানে__ 
একাধিক বানিময়যোগ্য বানান-ইউনিটের মধ্যে একটি মান্য ইউনিট লেখায় 
সাফল্য ৷ যারা বানানভুল করে, তারা ঠিক ইউনিটাটকে বাঁসয়ে দিতে পারে না। 
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ধরা যাক 'উিধ?” কথাটি । বানানের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এর 
দুটি একক। ‘উ’ আর ‘ধহ”। এই দুটি চিহ্বেরই একাধক বিকল্প আছে 
বাংলা লাগতে _-এই বিকহ্পগুলির মধ্যে বানিময়-সম্পকণ আছে । বাংলায় 
নতুন পদরনো বানান এক সঙ্গে ধরে নিয়ে বািনিমর-সম্পকর্ষযন্ত একক- 
গুলিকে এভাবে সাজাই : 
উ:উ,উ 
ধর্ণ : ধ? ধন? দ্ধ, দ্ধ (সেই সঙ্গে ভুল অক্ষরে দ্ব“) 
সামান্য গণিত ব্যবহার করে ঘাড়ে সংখ্যা বাঁসয়েও এই 'বকজ্পের সংখ্যা 
বোঝাতে পারি _উ এ ধু *। দ্ব”"কে আপাতত হিসাবের বাইরে রাখছি, 
কারণ দ্বি” যে 'উধ্ব-তে লিখবে সে পুরোপুরি লেখার নিয়মই শেখোনি। 
তার বানানে শব্দটির উচ্চারণও প্রাতফলিত হচ্ছে না। 
বিকল্পের সম্ভাব্য সংখ্যা থেকে আমরা শুদ্ধ ও ভুল বানানের মোট 
সম্ভাব্য সংখ্যাও নিধরিণ করতে পার । “্উ*এর দুটি বিকল্প আর ধর্১-এর 
চারটি বিকল্প, সুতরাং সব গলিয়ে ভিধ7? কথাটির মোট বানান হতে পারে 
৪%২=৮টি ৷ সেগুলি হল, উৰ্ধ, উৰ্ধ‘, উধু, উধহ উদ্ধণ, উদ্ধণ উদ্ধত 
উচ্ধু। কিন্তু নতুন এবং পুরোনো নিয়মে এর মধ্যে মাত দি ‘শুদ্ধ’ 
বানান । কাজেই ৮টি বানান-সম্ভাবনার মধ্যে ছ-টিই অশুদ্ধ থেকে যাচ্ছে । 
ধরা যাক 2 হল বানানভুলের সম্ভাবনা এবং Y হল. বানানের মোট 
বিকল্পের সম্ভাবনা । সেক্ষেত্রে উধ:-এর ক্ষেত্রে বানানভুলের সম্ভাব্য সংখ্যাকে 
একটা ফমুলার আকার দেওয়া যেতে পারে, ₹ই=Y_2। এর শুদ্ধ 
বানান এবং ভুল বানানের অনুপাত হল ২:৬। আমরা অবশ্য বাংলায় 
সাধারণভাবে শঢদ্ধ যে দাট রূপ, পুরোনো নিয়মে ‘উদ্ধু? ও নতুন 
নিয়মে উধ7”_-এই দুটিকেই আমরা হিসাবের মধ্যে ধরাছ। মানিয়ের 
উইলিয়ামসের সংস্কৃত অভিধানে “উদ্ধ” আছে ; তবে সোঁটকেও বানানভুলের 
দূম্টান্ত হিসেবেই গ্রহণ করেছেন তান । 
নতুন-পদরনো নিয়মের দুটি শুদ্ধ রূপের সমস্যা যেখানে নেই, যেখানে 
একটিই শুদ্ধ রুপ, সেখানে এ ফমর্ঘলা হবে সুখ] | যেমন দায়িত্ব 
শব্দটির বানানে। এর একক হল পাঁচটি চিহ _'দ’, গ” ৭৮ য়’ এবং তব 
এই এককগ্ীলর বিকল্পের হিসেব এইরকম £ 
দ-স্দ, দ্ব (শেষেরাট শব্দের গোড়ায় ) 
০) 
1৮, প £ 
য়ঞয় 
তত্ব, তত ত্ব (তকে বিকল্প ধরছি না) 
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অথাৎ সংকেত অনুসারে _দহ + 1: + 1? + য়ং + ত্বং । তার 
অর্থ হল এর বিকল্প বানান হতে পারে সব মিলিয়ে মোট ২৮২১৯৩-১২টি 
দায়িত্ব, দায়িত্ত ; দায়িত্ব ; দায়ীত্ব ; দায়ীত্ত ; দায়ীত্ব ; দ্বায়িত্ব ; দ্বায়িত্ত 5 
দ্বায়িত্ব ; দ্বায়ীত্ব ; দ্বায়ীত্ত ; দ্বায়ীত্ব । কেউ কেউ উল্লেখ করতে পারেন 
যে দ্ব-এর উন্চারণ যেমন শব্দের গোড়ায় দতেমান দ্য-এরও তো শব্দের 
গোড়ায় ওই একই উচারণ ; তবে কেন দ-এর সঙ্গে দ্য'এর এক্ষেত্রে বানিময়- 
সম্পক* তোর হবে নাঃ এর উত্তর হল, “দ্ব’ এখানে নিছক বানময়- 
সম্পকের জন্য আসে না, আসে এমন একটা বিশ্বাস থেকে যে ব-ফলা এ 
বানানে কোথাও একটা আছে । বলা বাহুল্য স্ব-এর সংস্কারই এর মূলে । 
ত্ব-এর ব ফলাই স্থানান্তারত হয়ে দ-এর নিচে চলে যায়। সেদিক থেকে 
দ্য, আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। নেই আরো এক কারণে যে, বাংলা 
শব্দের আদতে ‘দ্য’ খুব বেশ শব্দে নেই। এই £০05০৮-র বিরলতা 
বানানে দ্য-এর সংখ্যাবৃদ্ধির সহায়ক নয় । | 

কিন্তু উপরের এ বারোটি বানানের মধ্যেই শুধু 'দায়িত্ব-এর বানান 
সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ নয়। আমরা ওখানে এ বানানের পাঁচাট ইউনিট 
ধরোছ _দ,1, টি য়, ত্ব। লক্ষ করা যাবে যে, দরাট ইউনিটের সঙ্গে একট 
ইউাঁনটের বদলে ঘটতে পারে, যাঁদ উচ্চারণের সমর্থন থাকে । যেমন শয়৮_এই 
দুটি ইউনিটের বদল কেউ ‘ই’ বসিয়ে ‘দাইত্ব' লিখতে পারেন, কিংবা ‘ঈ’ 
বাঁসয়ে 'দাঈত্ব'। শেষেরটা, বলা বাহুল্য, সম্ভাবনার হিসেবে খুব প্রবল 
নয়, কারণ প্রচলিত বাংলা শব্দের মাবখানে 'ঈ’-এর ব্যবহার নেই । দাইত্ব’ 
তো অনেক দেখা যায় । ১৯৭৮ নাগাদ ৪৫ নম্বর রুটের WBS 2855 
বাসে আগ 'দাইত্ব বানান দেখোঁছলাম ৷ 'দায়ীতব’ দেখোছলাম এ রুটেরই 
WBS 3580 নম্বর বাসে। দ্বায়ীত্ব-ও লক্ষ করেছিলাম এই রুটেরই 
আরেকটি বাসে। এত সব মিলিয়ে এ বানানে ভুলের সম্ভাবনা ২৩ আর 
শদ্ধ বানান মাত্র ১ দাঁড়ায়! এই অবস্থায় ভুল না করে নিস্তার আছে! 

বাস্তবে যে এত রকমের ভুল দেখা যায় না তার কারণ সমস্ত িকজ্পগ্াল 
সমান সম্ভব নয়, বারংবারতা বা frequency অনুযায়ী কোনোটি বেশ 
সম্ভব, কোনোটি কম ; কোনো হয়তো আদৌ দেখা যায় না। ভিধৰ” 
বানানের ‘উ’-টি বাংলা লেখায় যত চোখে পড়ে, খির্* তার চেয়ে চোখে 
পড়ে অনেক কম৷ ধ্” বা দ্ধ’ আর কোনো বাংলা শব্দে নেই। 
কাজেই এই বানানে দ্বিতীয় ইউানিটাটিতেই ভুলের সম্ভাবনা বৌশ । দ্বিতীয়ত, 
উচ্চারণের একটা সংস্কার লেখকের মনের মধ্যে থাকে ; সেই উচ্চারণের দিক 
থেকে খধ”-এর ব-ফলার কোনো ভূমিকা নেই _তা আঁতারন্ত চিহ। 
সেজন্য ব-ফলাহীন “উধদ” বানানের এত প্রাচুর্য“ । এই বারংবারতা, এবং 
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মনস্তাত্বক চাপ ও সংশয়ের ফলে একই বানান হয়তো একাধকভাবে 

লেখা হয়ে যায় __এক পুচ্ঠায় যে “তেজপ্বিতা” লিখল পরের পৃষ্ঠায় সে 

অনায়াসেই ‘তেজস্বাঁতা’ লিখে উঠতে পারে । আবার কেউ কেউ এঁকান্তিক 

হয়ে পড়ে, সবটাতেই-দী্ঘ ঈকার বা দঘ-উকার দিয়ে যায়, যেমন ‘ভুজ’, 

রঘুপাঁত’, ‘অদ্ভূত’, “নায় ইত্যাদি । 4 
বারংবারতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন:বঙ্ের প্রশ্নটি । এর আগে আমরা 

দেখেছি যে ‘দায়িত্ব’ বানানে দ্বএর অনুবনে দ্ব এসে যায়। আর বারং- 

বারতারও কোনো সহজ হিসাব নেই। পুজোর সময় দাঁ্ঘ-উকার-ওয়ালা 

ভুল ‘দুগ? বানানের ব্যানারে কলকাতা ছেয়ে যায়। অথচ দ7-এর 

বারংবারতাই তো বেশি অনুপাতে ; 'দ:’ তো দূবাঁ. ছাড়া আর কোথাও 

দেখি না। তবে কি 'দুর'-এর সাদ্‌শ্যে আসে দুগ?িঃ না কি পূজা-র 

অন:যঙ্গে, দীঘঘ উ-কার চলে আসে? না ক রেফওয়ালা ব্যঞ্জনবণ* পরে 

- থাকলে তার আগে সাধারণভাবে দীর্ঘ-উকারযনুন্ত ব্যপ্তনের সংখ্যাধিক্যই 

এর কারণ _-কুম? চু্ণ” ত্য পূর্ণ, পূব মধ, সু্য“-তে যেমন । 

তেমনই ‘ভুল’ বানান কি ‘ভুল’ হয় কূল, মূল, শুল-এর অনুষজ্গে 2 না 

কি “ভিত” এর প্রভাবে? “ভূত'ঁএর জন্য “অদ্ভুত” অদ্ভূত” হয় তা 

সুনিশ্চিত, এমন কী ‘ভুজ’, ‘ভুজ’ হয়ে পড়ে তাও অনদমানযোগ্য । ভুবন 

ঠিক একই কারণে হয় ‘ভূবন’ । তবে ভূত'-এর পাশাপাশি ভাগ” বা ভ 

এর একটা টানও আছে বই-ক। Ky 


অন্য বানান ও লাপি-অভ্যাসের বিশেষত্বের ফলেই সাধারণত উপরের Se 


ভুলগ্ীল ঘটে । একাঁদকে একাধিক সম্ভাবনার মধ্য থেকে যথার্থ চিহাটিকে 4 রঃ 
তুলে আনতে না-পারা, এবং সেই সংশয়ের মধ্যে অন্য বানানের সাদ্‌শ্যের ৮) 4 
চাপ _দয়ে মিলে বানানভুলের সম্ভাবনা প্রবলতর করে তোলে । ঠে | 
উচ্চারণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যে বানানভুল ঘটে তার উদাহরণ এ বাঁদোর । ভুরু 
এর প্রভাবেই স্বীকৃত বানান-রীঁতিও আস্তে আস্তে বদলায় । “কোরে” / ৯ ) 


(= 'কাঁরয়া’ ), 'হোলো” ‘দেখবো’, 'দ্যাখে’, ‘ওলোট-পালোট’, ‘পোশাক’ ০) A ? 

ইত্যাদি বানান এখন আর ভুকঞন জাগায় না __বাঁদও এর ফলে একই শব্দের ৬ 

'বহ বিকল্প বানান তোর হয়েছেৎ। তা নিয়ে সমস্যা আছে । be 
উচ্চারণ-সাদৃশ্য থেকে বানান-সাদংশ্য এবং তার্‌ ফলে বানান-পারবত'নের 

দণষ্টাব্ত হল কাঁচ । “কাচই স্বীকৃত বানান ৭. ন্তু ‘কাঁচা’, “কাঁচি, 

ইত্যাদির উচ্চারণের সাদৃশ্যে তার উচ্চারণ “কাঁচ” হয়ে দাঁড়ায় __বানানও 

‘ক্রমশ সেখানে পেশছায়। হাঁস” বা 'হাসফাঁস”এর প্রভাবে হয় হাসি’ 

বা হাসপাতাল" ॥ যারা স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান্যভাষা ততটা জানে না, তাদের 

লেখায় চ্ছানীয় উচ্চারণ-প্রবর্ত'ত বানানভুলও লক্ষ কারি। খিজরো* ‘টুগরো? 


( 
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“াঁওচ” ( -চামচ ) দেখেছি, দু-এক জায়গায় “আমনারা” (আপনারা )-ও 
চোখে পড়েছে । “বাস্‌কো” বা “বাস্ক' তো খুবই দেখা যায়। 

ঠিক চিহট ঠিক জায়গায় বসানো -_এই হল শুদ্ধ বানান লেখার রহস্য ৷ 
উচ্চারণের নিয়ম থেকে লেখার নিয়ম আলাদা, সে-নিয়ম করে 
শিখতে হয় । কখনো একটি নিয়ম শুধু একটি শব্দের জন্য __যেমনউধ59র 
বেলায়; কখনো কয়েকটি শব্দের জন্য । কথার নিয়মের সঙ্গে সেগযীলর 
সাক্ষাৎ যোগ নেই । কথার বা উচ্চারণের নিয়ম আমরা মানি অভ্যাসে ; 
অবশ্য যাঁরা মান্যভাষা বলেন তাঁদের ক্ষেত্রেই. একথা সত্য ৷ অন্যদের 
উচ্চারণও শিখতে হয়, যেমন শিখতে হয় বানান । স্বভাব থেকে সংস্কৃতিতে 
পেশছানোর নামই শিক্ষা _ শহুদ্ধ উচ্চারণ ও শুদ্ধ বানান সেই শিক্ষা ও. 
সচেতনতার পরিচয় বহন করেও । 


ন §.C.E.K.T., West নি 
Bates. 20s ৪83১ 86... 
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"১. বানান-উচ্চারণে অসংগাঁতর এতিহাসিক উৎস 


মুলত ব্রাহ্মী লিপি ও বর্ণমালা থেকে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব অষ্টম শতাব্দী বা তারও 
একটু আগে ভারতীয় বর্ণমালার মূল ছাঁচটি গড়ে ওঠে। সংস্কৃতভাষা 
লেখায় বর্ণমালার যে-ছাঁচাট প্রথম তোর হয়, তা-ই কালক্রমে প্রায় সমস্ত 
ভারতীয় বর্ণমালার আদর্শ হয়ে ওঠে । বলা বাহুল্য, সিন্ধি, উদ, কাশ্মণীর 
ইত্যাদি কয়েকাঁট ভাষায় কেবল আরাব-ফারাঁস বর্ণমালা যৎাকিৎ রূপান্তরে 
গৃহীত হয়েছে । ীকন্তু সংস্কৃত বর্ণমালার ওই ব্রাহ্মীভীত্তিক ছাঁচটির উপর 
নিভ'র করে যত পরবর্তী“ ভারতীয় বর্ণমালা গড়ে উঠেছে তার আদল পরবর্তী“ 
ভাষাগদ্ীলর ধনানচরিত্রের যথাযোগ্য প্রাতফলন আদৌ হয়ে উঠতে পারোন। 
দক্ষিণ ভারতীয় বর্ণমালাগীল এ বিষয়ে খানিকটা স্বাধীনতা দেখিয়েছে, 
কিন্তু উত্তর ভারতীয় বর্ণমালায় এই অসংগাঁত আরো প্রকট । গুরসুখি, 
গুজরাট, দেবনাগরা, বাংলা, ওড়িয়া ইত্যাঁদ [লাঁপ কম-বোশ কাছাকাছি 
সময়ে বিবত'নের ফলে সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু বাংলা বা অসমীয়া বণ'মালার 
সঙ্গে এই দ্যাট ভাষার ধ্ান-উপাদানের যে দুরত্ব তা অন্য ভাষা ও 'লাঁপর 
‘চেয়ে অনেক বোশ ৷ যেমন বাংলায় আমরা বাল বিশ্‌শ'য়্‌, কিন্তু লিখি 
বিস্ময়, যার মূল উচ্চারণ ছিল খাঁনকটা “%19799৫-র মতো । অসমায়াতে 
‘অমম সাহিত্য সভা’ উন্চারত হয় ‘অহম হাহিত্ত হভা’ । 

এর কারণ ক শ্ধঃ ভাষার ধান-উপাদানের পারিব্ত'ন? সংস্কৃত 
ভাষায় যে-ধ্নিগুলি ছিল সেগুলি সে-ভাষার বর্ণমালা দিয়ে হয়তো মোটা- 
মহাট যথাযথভাবেই লেখা হত ৷ মোটামহট বলছি এই কারণে যে, সংস্কতেও 
উপভাষাভেদ ছিল এৱং কোনো-কোনো ধ্দানর উচ্চারণ উপভাষাভেদে ভিন্ন 
হত। কিন্তু বাংলাভাষা যখন সংস্কৃত বর্ণ মালাকে তার মুল বিন্যাস আঁবাঘঃত 
রেখে তার নিজদ্ব চেহারায় অনুবাদ করে নেয়, তখনই বাংলার ধ্বানগ্যীল 
সংস্কৃতের ধান থেকে নানা জায়গায় আলাদা হয়ে গেছে । 

কিন্তু এই আলাদা ধ্রীন-চাঁরত্রের যে-বাংলাভাষা, তা যাঁদ পালি বা 
প্রাক্ততের মতো নিজের ভাষার সমস্ত শব্দ নিজের উচ্চারণ মেনেই বানান লিখত 
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তাহলে বর্ণমালা তার খুব বড় বাধা হয়ে উঠত না। তাকে কিছু বর্ণ ও 
চিহ হয়তো বজ‘ন করতে হত, কিংবা হয়তো একটিদাট নতুন চিহ্ন উদ 
ভাবন করতে হত (বা হত না), কিংবা আরো দু-এক জায়গায় একটু 
সংশোধন-দন্মাজ'ন করতে হত৷ এই সাহসটুকু দেখালে তাতেই বাংলার 
নিজস্ব বানান-রীতি গড়ে উঠত, তার ভাষা যেমন আলাদা, তার বানানও 
তেমনই আলাদা হয়ে যেত। 

যে-কারণেই হোক, আমাদের আদ লাঁপকররা সেই সাহস দেখাতে 
পারেনাঁন। এখানে মনে রাখতে হবে যে, আধকাংশ লাঁপকর সমপ্ত শব্দের 
নিভূ'ল বানান জানতেন ক না তাতেও সন্দেহ আছে, ফলে ছাপাখানা আসার 
আগে বানানের কোনো স্বানাদন্টি, স্ট্যাপ্ডাডই তৈরি হয়নি। ইউরোপের 
- শবাভন্ন ভাষার বানানের ক্ষেত্রেও এমনই ঘটেছে । তবু বাঙালি লিপিকরদের 
লেখায় অন্তত সংস্কৃত ভাষা থেকে নয়ে-আসা শব্দগলর বানানের একটা 
স্ট্যাপ্ডার্ড বা আদর্শ তোর হয়েছিল ৷ সোট খুব সহজ নীতি __সংস্কৃত শব্দ 
লিখতে গিয়ে তাঁরা সেগুলিকে বাংলা 'লাঁপতে লপ্যন্তর করতেন মান্র, 
সেগুলির উচ্চারণ বাংলায় ‘কা দাঁড়াচ্ছে সেদিকে দৃক্পাত করতেন না। 
ফলে তৈরি হতে লাগল বাংলায় ‘তৎসম’ শব্দের সম্ভার __যেগদালর বানান 
সংস্কতের মতো, ?কন্তু উচ্চারণ বাংলার নিজস্ব ৷ 

এবার এই িধয়টিকেই একট: ব্যাপক জায়গা থেকে দেখা যাক । প্রত্যেক 
ভাষার ভাণ্ডারেই সে-ভাষার শব্দের একাধিক উৎস থাকে । “কিছু শব্দ বহু- 
{দন থেকে তার ভাণ্ডারে আছে, উচ্চারণে ও বানানে সেগুলিকে সে নিজস্ব 
করে নিয়েছে, সেগযীল সে-ভাষার নিজগ্ব ব্যাকরণ থেকেই গড়ে উঠেছে । 
কিন্তু যে-ভাষা ক্ৰমশ বেড়ে ওঠে, তার কেবল ওই নিজস্ব শব্দে প্রয়োজন মেটে 
না, তার শব্দের চাঁহদা বাড়তেই থাকে, এবং তখন সে অন্য ভাষা থেকে শব্দ 
ধার নিতে থাকে । এই শব্দখণ (1987 ০:৫$) যাঁদ এমন ভাষা থেকে আসে 
যার লিপি গ্রাহক ভাষাটি থেকে আলাদা তাহলে গ্রাহক ভাষার ক্ষেত্রে বানানের 
যে-সমস্যা দেখা দেয় সোঁটর সমাধান অপেক্ষাকৃত সরল ; ভাষায় যে-উচ্চারণে 
শব্দটি গৃহীত হয়েছে তার যোগ্য প্রতিফলন ঘটে এমন একটি বানান গড়ে তোলা । 

যদি এমন হয় যে, শব্দটির উচ্চারণ হচ্ছে মুল ভাষার মতো করে, এবং 
সে উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রাতফলিত করার উপায় গ্রাহক ভাষায় নেই, তাহলে 
ভাষার চাল লিপিতে কি নতুন বর্ণ বা চিহ্ন উদ্ভাবন / সম্প্রয়োগ করতে 
হবেঃ অনেক ক্ষেত্রে তা করতেও হয়। যেমন বাংলায় ইংরেজির [হ]-এর 
মতো ধন বোঝানোর জন্য উপভাষার সংলাপ লিখতে পরশুরাম “হানৃত 
পার না” িখোঁছলেন, বুদ্ধদেব বস? জামান [»] ধদানর জন্য ব্যবহার 
করোছিলেন ‘হ=’ ৷ অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক চিহ্ন বা ভায়াক্রিটিক্‌স ব্যবহার করা 
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হয় ॥. যেমন ওই [2] ধ্বনির জন্যই হান্দি-দেবনাগরীতে, এবং কেউ কেউ, 
বাংলায় বগী় জ-এর নিচে একাঁট ফুটাক বাঁসয়ে করে দেবেন জ. ! 

কিন্তু যাঁদ এমন হয় যে, শব্দাট যে-ভাষার, সে ভাষার লিপিচারিত (লাঁপর 
চেহারা নয়) গ্রাহক ভাষার সঙ্গে মোটাগুটি এক, যেমন বাংলা ও সংস্কৃতের ; 
ইংরোঁজ-ফরাসি-স্প্যানশ এবং লাতিন ও প্রীকের ; উদর্ট ও আরবি- 
ফারাসর ॥ সে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ শব্দ, বিশেষত সাহত্য-শিল্পকলা-বিজ্ঞান 
ইত্যাদি সম্পাকতি উন্নত সাংস্কৃতিক শব্দ __মৃূলত লেখা থেকে লেখায় ধার 
করা হয় বলে অনেক সময় কেবল লিপ্যনবাদ ঘটে, যেমন ঘটেছে সংস্কৃত 
শব্দ বাংলায় ধার করার ক্ষেত্রে, এক লিপির হুবহ বর্ণ রুপান্তর করে বাংলা 
লাপতে তাকে সাজানো হচ্ছে,_-িংবা গ্রীক থেকে ইউরোপীয় ভাষাগাীলতে 
শব্দ লেখার ক্ষেত্রে। আবার লাতন থেকে ইউরোপের রোমক-লাঁপ 
ব্যবহারকারী ভাষাগ্রীলর ক্ষেত্রে 'লপ্যনঢুবাদও করতে হচ্ছে না, লাতিন 
বানানাটকেই রেখে দেওয়া হচ্ছে । 

িপ্যনবাদের বকছু উদাহরণ লক্ষ কার । ইংরোজতে গ্রীক ভাষার বেশ 


{কিছ শব্দ ধার করে ব্যবহার করা হয় যেগ্ীলর আরম্ভে আছে ০০-(যেমন > 


pneumonia, pneumatic ), ps-( psychology ), pt-( pterodactyl ) 
ইত্যাঁদ ৷ শব্দারম্ভের ওই দুটি ব্যঞ্জনের মধ্যে [0]-টির উচ্চারণ ইংরোজতে 
নেই৷ তব? ইংরোঁজ ওটাকে রক্ষা করছে কেন? করছে াপকরদের রক্ষণ- 
শীলতা এবং গ্রতকের গ্রাতি ভাষা-ভীন্তর কারণেও --তাঁরা সে মহৎ 'ক্লাঁসক্যাল? 
ভাষার বানানের অঙ্গহান করতে রাজ হননি ৷ সংস্কৃত থেকে নেওয়া বাংলা 
শব্দের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটছে । এই ‘তৎসম’ শব্দগবালকে সাধারণত 
সাক্ষর লোকেরা সংস্কৃত লেখা থেকে বাংলা লেখায় সরাসাঁর নিয়েছেন, ফলে 
বানানাট অক্ষত রেখেছেন । উচ্চারণ করার সময় অবশ্য তাঁরা বাঙাল 
ধরনের উচ্চারণই করেছেন, কিন্তু উচ্চারণ ও বানানের খিষমতা সম্বন্ধে তাঁদের 
মনে কোনো অসন্তোষ তৈরি হয়ান। এই সঙ্গে ছিল সংস্কৃত অথাৎ “দেব- 
ভাষা'র প্রত ভন্তি, ফলে উচ্চারণ যা-ই কারি না কেন, বানান তাঁরা বদলাতে 
ভরসা পানান। উদর্য বানানেও ঠক একই ব্যাপার লক্ষ করি । আরাব- 
ফারাস বর্ণমালায় স-শ ধদানর প্রতীক মাত্র দুটি নেই, আছে চারটি__সে, 
সন শিন্‌ ও সোয়াদ;। অথচ উদরভাষার উচ্চারণে স-শ-এর পার্থক্য ছাড়া 


আর কোনো পার্থক্য নেই । ফলে সে, সিন: ও সোয়াদ্‌ এই [তিনটি প্রতীক “্স» ' 


বা ইংরোজ [9]-এর ধুনি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, শিন. ব্যবহার করা হয় 
শবোঝাতে। মুলের বানান বিষয়ে রক্ষণশীলতাই এর কারণ । 

খণগ্রহণ, বিশেষত এক বা একধরনের লাপ-আশ্রত ভাষা থেকে 
খণগ্রহণ যে গৃহীত শব্দের বানান ও উচ্চারণের বৈষম্যের কারণ তা আমরা 
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লক্ষ করলাম । এ বৈষম্যের আরো একটি কারণ আছে ৷ তা ভাষার অন্তগণত 
কারণ, অন্য ভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই । এমন প্রায়ই দেখা যায় যে 

কোনো ভাষায় শব্দের উচ্চারণ বদলেছে, কিন্তু তার বানান বদলায়ান ৷ 
যেমন ইংরোজ night, bright ইত্যাদি । এ .শব্দগুির মাঝখানে ষে' 
£০ আছে তা প্রাচীন ইংরোজতে বা জামানে উচ্চারত হত, daughter-এর 

৪১ যেমন হত । কালক্রমে ওই ৪ উচ্চারণ লঃুপ্ত হয়েছে, তার পৃব'বতাঁ 

স্বরধদানাটও ই থেকে আই হয়ে গেছে। কিন্তু শব্দগুলির বানান উচ্চারণ 

পাঁরবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে বদলানো সম্ভব হয়ান। ফরাসিতেও বহু 

শব্দে প্রাচীন বানান উচ্চারণের পরবতী” পারবর্তন সত্বেও অক্ষুণ্ণ আছে। 

সতরাং ভাষার নিজস্ব বিবত্নও বানান এবং উচ্চারণে অসংগাঁত তৈরি 

হওয়ার অন্য এক কারণ। বাংলা ভাষায় দীঘ” স্বরের উচ্চারণ নেই, কিন্তু 

বাড়ী” “গাড়ী” ইত্যাদি বানান আমরা এখনও প্রচুর দেখতে পাই । 


২. বর্ণমালা ও [াঁপ-পদ্ধাত এবং বানান 


সংগ্কৃত বর্ণমালার ছাঁচকে প্রায় অব্যাহতভাবে বাংলা লেখার জন্য গ্রহণ 
করার ফলে বাংলা বর্ণমালা ও লাপ-পদ্ধাতি অথাৎ তার বানান-পদ্ধাতর 
সঙ্গে বাংলা শব্দের উচ্চারণের যেসব অসংগাতি তৈরি হয় তা আমরা 
আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । সেই পাঁচটি অসংগতি, অথাৎ এক, 
ধ্যান আছে কিন্তু তা লেখার নিজস্ব ও পৃথক কোনো বর্ণ নেই, যেমন 
[০০] ধনির ক্ষেত্রে ; দুই, বর্ণ আছে কিন্তু তার উচ্চারণ লুপ্ত, ফলে 
এক ধ্যানর একাধিক প্রতীক; তিন, এক বর্ণের যৌগিক বা একাধক 
ধ্ানর সম্মিলিত উচ্চারণ, যেমন এ, ও ; চার , ধ্দান-চিহ্ের পাঁরবেশগত 
“বকার বা আযালোগ্রাফের আধিক্য ; এবং পাঁচ, বগল উচ্চারণভেদ, যেমন 
অ কখনো অ, কখনো ও বাংলা বানানে পাঁচরকম সমস্যার সৃষ্ট করে। 
এই জমস্যাগহীলর চারাটিকে বর্ণমালার উপাদান বা কনটেন্টের সমস্যা 
বলতে পারি ॥ বাংলা বর্ণমালার সংগঠনগত রুপ বা ফমের সমস্যাও 
আছে । সেটিকে পাশ্চাত্যের রোমক বর্ণমালার সঙ্গে তুলনা করে এইভাবে 
বোঝানো হয়ে থাকে যে, বাংলা বর্ণমালার লাপপদ্ধৃতি সেরকম একরৈশিক 
বা “লনিয়ার” নয় ; কথায় আমরা ধ্রানগীলকে পরপর যেভাবে উচ্চারণ করে 
যাই লেখায় তাদের বর্ণপ্রতীকগহীলকে ঠিক হুবহু সেই ক্রমে সাজাই না। 
বিশেষ করে গৌণ চিহ (secondary 5ymboIs ) হস্ব-ই কার হুস্ব-উ কার 
ইত্যাদির বেলায় দৌখ, হু্ব-ই কার (), এ-কার (0, এ-কার (ট ব্যঞ্জনের 
পরে উচ্চারিত ই, এ, এ-এর সূচক হলেও তা ওইসব ব্যগ্রনচহ্বের আগে 
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বসছে। যেমন “তান’ কথাটিকে উচ্চারণ করছি ত+ই+ন্‌+ই কিন্তু 
লিখছি £+ত+1+ন। আবার হুস্ব-উ কার দাঁঘ-উ কারের ক্ষেত্রে দেখি তা 
ব্যঞ্জনের তলায় গিয়ে বসছে, সেখানে বণ“বিন্যাস অনুভুমিক (horizonta! ) 
নয়, উল্লম্ব ( vertical); ব্যঞ্জন উপরে, স্বরচিহ তলায় । যুন্তব্যঞন- 
চিহেও অনেকটা এই ঘটনাই ঘটছে। ও-কার ও-কারে আবার দেখি দুটি 
চিহ্ন দু্দিক থেকে এসে আগে পিছনে বণণটকে ঘিরে রাখছে। “লনিয়ারিটি’ 
এইভাবে নানা দিক থেকে ব্যাহত হচ্ছে । হাতের লেখায় ও হাত-কম্পোজের 
সাধারণ টাইপে (বত'মানে কিছু ফটো-টাইপে ) ব্যবহৃত বর্ণমালার ফর্মের 
আরো নানা জটিলতা আছে, একই বণণচহের রূপগত বিভিন্নতা বা ৪11৩- 
$raph-এর প্রাচ্য যেমন । এক উ ধ্বানাঁটর উ,হ এই দুটি চেনা লেখ্য 
রূপের পাশেও “ক? হু’ শত” ইত্যাদি বর্ণগাঁল লক্ষ করলে উকারের আরো 
তিনটি চেহারা পাই। কন্তু বানান-সমস্যার সঙ্গে allogcaph-এর 
সংখ্যাঁধক্যের সম্পক“ প্রত্যক্ষ নয়, যাঁদও :এ ঘটনাটি শিশুর বর্ণপারচয় 
প্রাক্ুয়াকে কাঠন করে তোলে । 

বানান সংস্কার করতে গিয়ে যাঁদ লাঁপ-পদ্ধাত সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে 
তাহলে প্রথমে করতে হবে বর্ণমালা সংস্কার, অর্থাৎ বর্ণমালার সেই 
উপাদান বা কনটেনের সংস্কার । বাংলা উচ্চারত ধান বা ফোনিম ও 
তার বর্ণীচহ্ের মধ্যে যে পাঁচ ধরনের বি-সঙ্গাতি আছে সেগুলিকে বিলুপ্ত 
করে বা কাময়ে এনে শিষ্ট চালত বাংলার উচ্চাঁরত ধদ্ানবগগ“ এবং বর্ণমালার 
চিহগর্ীলর মধ্যে একাঁট সরাসার সহজ সম্পক স্থাপন করতে হবে। এ 
বিষয়ে পাশ্চান্ত্ের ভাষাবিজ্ঞানীদের দেওয়া নীতি হল “এক ধান, একটি 
প্রতীক'_-০70৩ sound, one 55700] । অর্থাৎ ধহান ও বণণচহের 
সম্পক্ণট হল অন্যোন্য__-০০৩-০7)০ correspondence | 

কিন্তু পাশ্চাত্যের ধ্ানাবিজ্ঞানী, বিশেষত বর্ণনাপন্হাীদের (ডেসাক্রিপ্ট- 
ভিন্টদের ) এই নাঁতি পাশ্চান্তের বাইরেকার লাঁপগ্ীলর মুল চার 
সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার পরিচয় বহন করে না। তাঁদের অনুকরণ করে 
যাঁরা শীব*বাস”-কে 'বইশ” শআশ” বা-ণবশ” শাশ”, লেখার সুপারিশ করেন 
তারাও বাংলা বর্ণমালার বিশেষ চাঁরত্র বিষয়ে একটু উদাসীন থাকেন বলে 
মনে হয় । বাংলা ব্ণগ্াীলর চেহারা যেমন আছে তেমন রেখে আমাদের 
লাপ-পদ্ধাতকে 'লানয়ার করলে? লেখার সময় ও শ্রম দূইই অনেক বেড়ে 
বাবে। “রবীন্দ্রনাথ, কথাটকে “রবীনপ্দণ্রনাথ বা “স্মী’-কে “স*তপ্রী, 
লেখার চেষ্টায় এই বিষয়টি ধরা পড়বে । রোমক বর্ণগনল লিখতে সরল 
বা বক্রপথে রেখা যতখানি টানতে হয়, প্রায় প্রাতাঁট বাংলা বর্ণ লিখতে 
তার চেয়ে অনেক বেশি রেখা টানতে হয় । ফলে ইংরোজ-রোমক বরণের 
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লিখন-পদ্ধাতর আদলে বাংলা 'লাপ-পদ্ধাতকে 'ানিয়ার করার অসুবিধা 
আছে। অর্থাৎ তাতে সময় অনেক বেশি লাগে । 
সময়ের এই হিসাবটা তুচ্ছ করবার মতো নয় । আম নিচে রবীন্দ্রনাথের 
“বীথিকা'র “বিদ্রোহী” কাঁবতাটির কয়েকটি পঙ্গীন্তর জগন্নাথ চক্রবর্তী 
প্রস্তাবিত নতুন বানানে পারবেষিত রুপ দিচ্ছ _ 
পরণ্বতের অনপ্ন পণ্রানণতে ঝরণ্ৰঝরিয়া ঝরে 
রাতশারাদন 
'নরত্ঝরিনি ; 
এ মরুপণ্রানণ্তের তণরশণ্না হল শানগতহিন 
পলাতকা মাধুর’জের কলশণশরে । 
শুধ ওই ধান 
তশরাঁশত চিত"তের যেন বিদ"দুতে খাচত 
বজ*রমাণ 
বেদনায় দোলে বক’খে । 
কৌতুকণ্ছীরত হাশ’শ তার 
মর'’মের শিরায় মোর তীবপ্রবেগে কাঁরছে বিস*তার" 
জালাময় ন”রিত"তস’রোত । 
প্রথমত, এ বানান উচ্চারণকে হুবহু প্রাতফালিত. করছে না, কারণ 
জগন্নাথবাবুর বানান-প্রণালীতে অন্য-অন্ন দুইই অন'ন? হিসাবে লেখা হবে, 
প্রথমাটর উচ্চারণ যে “ওলো? এবং দ্বিতীয়াটর ‘অন্নো’ তা ধরা পড়বে না। 
দ্বিতীয়ত, যে-কোনো ধৈষ"শীল পাঠক মূল অংশাঁট একবার ঘাঁড় ধরে লিখে, 
তারপর ঘাঁড় ধরে এই অংশটি {লিখে দেখুন, দেখবেন কত সময় বোঁশ লাগে । 
১৯৮৫-র ওই সৌঁমনারে জগন্নাথবাবু সময়, দেখার সোন্দর্য ইত্যাদির যুন্তিকে 
“অসার য্যুন্ত” বলেছেন। কেন “অসার”--বিশেষত লেখা আঁধকাংশত 
{লখবে যখন মানুষ, যন্ত্রেরা লিখবে না, এবং মানুষের কাছে সময় ও 
সৌন্দযবোধ দুটোই জরযীর বলে আমাদের ধারণা _-সেটি জগল্লাথবাবদুর 
কথা থেকে আমাদের কাছে স্পন্ট হয়নিএ। আমরা এর সারত্ব অসারত্বের 
শীবষয়াটি পাঠকের বিচারের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। 
সময়ের এ অসুবিধা অবশ্যই হাতের লেখার দিক থেকে । কিন্তু 
ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র ও বিশাল দেশে টাইপরাইটার বা অন্যান্য যন্ত্র 
ব্যবহারকারীর চেয়ে হাতের লেখা লেখবার মানুষ সব সময় প্রচ্ছর বেশ 
থাকবে, তাদের কাজকে অযথা ভারাক্রান্ত করা উচিত কি না সেটা ভেবে 


দেখতেই হবে । 


টাইপরাইটারেও এই নতুন লিখন-পদ্ধাত লেখার গাঁত ও দ্র্থাত বৃদ্ধির 
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সহায়ক হবে না। আর যন্তের কথাই যাঁদ ধার, তবে বাংলা মন্দ্রণের 
সবণধনিক ও ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা পি-ট.এস- বা ফটো-টাইপসেটিং . 
যন্তৈ বণণমালার তথাকাঁথত জটিলতা যে কোনো সমস্যাই নয়__-তা মুহূর্তের 
মধ্যে যে-কোনো জাঁটল যডন্তব্যঞ্জনকে যে লিখে ফেলতে পারছে তা তো 
আমরা রোজই লক্ষ করাছি।. রোমক লিপি 'পুরোপীর গ্রহণ করলেও যে 
সমস্যা হবে তা আমরা অনাত্র আলোচনা করোঁছঃ । 

এই মুহে মনে কার, বাংলা বণ'মালায় হু্ব-ইকার, এ-কার ইত্যাদি 
চিহ্ন ব্যঞ্জনের পরে লেখার ব্যবস্হা করলে ( যোগেশচন্দ্র রায় বদ্যাঁনাধ থেকে 
অনেকেই এ প্রস্তাব যে বর্ণের রুপভেদ বা আযালোগ্রাফের সংখ্যা 
কমালে (এখনই পট” ক্ৰম’, ‘ভুম’ ইত্যাদি বানানে এই ব্যাপারটি খানিকটা 
এগিয়েছে ), এবং tk যু্তব্যক্নকে “স্বচ্ছ” করে আনলে, অর্থাৎ 
যেমন ক না লিখে ও্গণ.ীলখলে--বাংলা বণ্ণমালা ও লিখন পদ্ধাতর 
সংস্কারে কয়েকটা বড়ো ধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে । কছ: অবান্তর বর্ণ 
ং, ৫ ইত্যাঁদ বজনও. করা যায়, এবং সমবগীয় নাসিক্যধদানর সঙ্গে যন্ত- 
ব্যঞ্চনে * fচিহ্কাট দেবনাগরীর. মতো ব্যবহার করা যায়__যাতে ‘অন্ত’ হবে 
অ’ত’, “শঙ্খ হবে ‘শখ’, মঞ্চ হবে ‘মচ’ ‘দণ্ড’ হবে ‘দণ্ড’ এবং ‘সম্মান’ 
হবে “সণ্মান”_এতে অনেক যুন্তবাঞ্জন চিহ্নের আর প্রয়োজন হবে না। এত্রে 
মুদ্রণের সুবিধা হবে৬। 


৩. বানান সংস্কারের মুল এলাকা 


লিপ বা লাঁপ-পদ্ধাতর সংস্কারের সঙ্গে বানান সংস্কারের সম্পর্ক খাঁনকটা 
পাশ্বিক বা প্রান্তিক । বানান সংস্কার করতে হলে িপ-সংস্কার অবশ্যই 
করতে হবে, অন্তত লিপির উপাদান বা কনটেন্ট অংশে, কিন্তু তা ছাড়াও 
বানান সংস্কারের আরো িছহ মুল ববেচ্য আছে । বাংলা বানান সংস্কারের 
বিষয়ে যাঁরা ভেবেছেন তাঁদের যে এই মূল িনাঁট বিকম্পের একটিকে গ্রহণ 
করার জন্য মত প্রকাশ করতে হয়েছে, তা আমরা অন্যত্র দেখিয়োছ৭। এই 
বিকল্পগাল হল : 

এক, বাংলা বানান সম্পূর্ণরূপে ধহীনসংবাদী হবে--অথা আমরা 
মুখে যেভাবে উচ্চারণ কার বানানে তাই লিখব । এ জন্য যেটুকু বণণমালা 
ও ?লখনপদ্ধাতির সংস্কার করতে হয় তা করতে হবে। 

দুই, যেহেতু বাংলা শব্দভাগ্ডারের একটি বামশ্র চারত্র আছে, উঃ 
এতে তৎসম, অর্ধ তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী এইসব নানা ধ্রনের 
শব্দ আছে, সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ধর্বানসংবাদী বানান করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব 
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হবে না। তৎসম শব্দের মুল বানান বজায় রেখে বাঁকগ:লেকে কমবোশ 
ধানসংবাদী করে তুললেই হবে । 

তিন, যেমন চলছে তেমনই চলবে ৷ তৃতীয় বিকল্পটির সমথ'ক সবচেয়ে 
কম হওয়ার সম্ভাবনা বলে, সেটি সম্বন্ধে আলোচনার কোনো প্রয়োজন 
নেই। অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে এর সমর্থক কম, কিন্তু বেশির ভাগ সাক্ষর 
মানুষ লিখতে গিয়ে এই বিকল্পাটকেই মেনে নেন। পণ্ডিতদের বানান 
সংস্কারের বাভিন্ন সুপারিশ ও হট্টগোল তাঁরা বিশেষ লক্ষ করেন না, 
নিজেদের অভ্যস্ত বানানই বছরের পর বছর ধরে লিখে যান ৷ নইলে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারের অর্ধ শতাব্দী পরেও বর্ধমান স্টেশনের 
নাম রেল কোম্পানি বাংলায় বদ্ধমান” এবং ইংরেজিতে Barddhaman 
লিখবেন কেন? বানান সংস্কার ও সেই ‘সংস্কৃত’ বানানের প্রচলন যে এক 
বস্তু নয় তা আমরা একটু আগে এবং পরে একটি অধ্যায়ে” আলোচনা করেছি । 

দ্বিতীয় বিকল্পটির বিষয় আপাতত মূলতাঁব রেখে আমরা প্রথমটিতে 
চলে যাই। তার দাবি : বাথলা বানানকে সম্পুর্ণ ধ্ীনসংবাদন হতে হবে, 
অথাৎ আমরা যেভাবে উচ্চারণ কার ঠিক সেইভাবে বণপ্রাতরূপ দিয়ে শব্দের 
বানান লিখতে হবে। এর অসুবিধা সম্বন্ধেও আমরা একটু আগে এবং 
অন্যত্ৰ’ আলোচনা করেছি, কিন্তু এখানে প্রসঙ্গগ্ীল আরেকবার, অন্তত 
তত্ত্বের দিক থেকে, যাচাই করা যেতে পারে । 

সেজন্য 'ধবানসংবাদী” কথাটিকে একট; ব্যাখ্যা করে নেওয়া দরকার | 
যেভাবে ঠিক উচ্চারণ করি ভাষার কথা, হুবহু সেভাবে সে-কথার বানান 
লেখা সম্ভব নয়। মুখের কথায় বাক্যের শব্দগুনলর মধ্যে বিরাম থাকে না 
বললেই চলে, লিখিত বাক্যে সেখানে শব্দগলির পরস্পরের মধ্যে ফাঁকা 
জায়গা রাখতে হয়, উচ্চারণের অব্যাহত পরম্পরা ভেঙে । অর মুখের 
কথায় যা পপশ্চম্বসকবিধ্লাভাষাবষয়েসোমনাডে কেছেঞ্জে তা লেখাতে 
শব্দান্তের ফাঁক রেখে “পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাভাষা বিষয়ে সেমিনার 
ডেকেছেন যে’ লিখতেই হবে । 

দ্বিতীয়ত, মুখে যেভাবে আমরা শব্দ বা ওঅডগহীলকে উচ্চারণ করি, 
সেগ্ীলর কোনো দহুবারের উচ্চারণ এক রকম নয়। দু-বারের এই দুরকম, 
বা ছণ্তিশবারের ছত্িশ রকমের উচ্চারণ লেখায় আনা তো আদৌ সম্ভব নয় । 
প্রতিবাদে কেউ হয়তো বলবেন_-এ অবান্তর কথা ।॥ উচ্চারণের ওই আঁত 
অক্ষয় সামান্য ভেদ আমরা খেয়ালই করি না, ফলে বানানে সে সব টেনে 
আনবার উপায় যেমন নেই, প্রয়োজনও তেমনি নেই । ঠিক কথা__কিন্তু এ 
থেকেই প্রমাণ হয় যে, যেমন উচ্চারণ ঠিক অনুরূপ বানানের নীতি থেকে 
আমাদের সরে আসতেই হবে। 
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মুখের কথার উচ্চারণে আরো কিছ? বৈশিষ্ট্য আছে। শব্দের ধ্বানগ্ীল 
যখন পাশাপাশি থাকে, তখন এক ধহানর পাশে অন্য ধদানর উচ্চারণ তার 
স্বাভাবিক উচ্চারণ থেকে একটু সরে যায়। একে বর্ণনাপন্হী ভাষাবিজ্ঞানে 
বলে allophonic-variation বা শীবস্বন-ভেদ' | যেমন ধরুন, “আলতার 
‘ল’ আর নউলটা'্র 'লত১০ _এ দুটি 'লত ঠিক এক রকম নয় উচ্চারণে । 
“আলতাস্র ল-টকে বলতে পাঁর দণ্ত্য-ল--তার উচ্চারণে জিভের ছড়ানো 
সম্মখভাগ উপরের দাঁতের পাঁটর পিছনে ছুয়ে থাকছে । কিন্তু উলটা”-র 
ধন্য ল-এর বেলায় জিভ খানিকটা ছু চোলো হয়ে উলটে যাচ্ছে 
%” বলার প্রস্ভাঁত হিসাবে, এবং মুধাঁ বা টাকরায় লেগে থেকে পরপর ল্‌ 
আর ট: উচ্চারণ করছে । “আলতা? এবং ‘উলটা’ কথাদ্াট পরপর উচ্চারণ 
করলেই আমরা এই দুই লং্‌-এর ধদননগত তফাত খেয়াল করতে পারব । 
কন্তু কথা হল, এই দুই ল্‌-এর তফাত আমরা বানানে কেমন করে আনব ? 
উচ্চারণ অনুযায়ী বানান বিষয়ে আঁতাঁরন্ত কড়াকাঁড় করলে বানানে ওই 
দুই ল্‌-এর তফাত দেখাতে হবে । 

শুধ: তাই নয়, কথা বলতে গিয়ে দ্যাট শব্দের মধ্যে সাঁন্ধ বা hiatus. 
সঞ্ডারের জন্য যে সব শ্রীতিধহীনর উদ্ভব হয়, তাও বানানে আনতে হবে । 
আমরা লাখ 'উত্ত্ুরে হওয়া আর সুযে'র মধ্যে একাঁদন”, 'কন্তু উচ্চারণ 
কাঁর হাওয়ায়ার'৯৯। কিংবা ‘পুত’ পম” শু লিখি, কিন্তু উচ্চারণ কার 
পুৰো? “সিৎৰো?  শুক্‌ক্রো। বানানে কি আমরা এইসব উচ্চারণ' 
নির্দেশ করব £ 

বলা বাহুল্য, উচ্চারণের এই সব সক্ষম তথ্য অর্থাৎ phonetic detail, 
বানানে প্রাতফালত করা যেমন অসম্ভব তেমনই অবান্তর । কাজেই যাঁরা 
‘ফোনিটিক’ কথাটির সম্যক অর্থ না জেনে 'ফোঁনাঁটক বানান" দাবি করেন 
তাঁদের দাবর কোনো অথ হয় না। ফোঁনাটিক বানান লিখতে হলে শব্দের 
মধ্যে ফাঁক রাখা চলবে না। উচ্চারণ ও ধ্দানর আঁত সুক্ষ্ম আপাঁতক 
(অথাৎ অকারণ) ও প্রাতিবৌশক (সকারণ ) পাঁরবর্তনগ্দীল বানানে 
দেখাতে হবে। তার জন্য অগ্াণত বর্ণীচহ্ন ও মান্রাঁচহ্ন বা 'ডায়াক্রিটিকস+ 
দরকার । উচ্চারণের ঝোঁক, স্বরমান্রা, বাক্যের সুর-_টোন পিচ: ইত্যাদি 
__সবই বোঝাতে হবে তো বানানে । এ এক অবাস্তব প্রকল্প । ফোঁনাঁটক 
বানান আকাশকুসূম মাত্র । 

যাঁরা বিষয়টা জানেন এবং বোঝেন, তাঁরা অবশ্য সাধারণের এই ভুল 
শুধরে দিয়ে বলেন, ‘না আমরা ফোঁনিটিক বানান চাই না, আমরা ফোঁনিমিক 
বানান চাই ৷ অথাৎ উচ্চারণে ধানের যে-পাঁরবর্তনগ্ীল আমাদের বোধে 
'বশেষ প্রকট ও গ্রাহ্য__শহধু সেগদ্রীলকে বানানে দেখালেই হবে । আর; 
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সেই সঙ্গে সেই ০026 sound, one 55770] নীতি মানতে হবে, তাহলে 
উচ্চারণ ও বানানে প্রাতসমতা তোর হবে। 

এ দাঁব ফোনাঁটিক বানানের দাঁবর চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক সংগত ও 
সুসাধ্য । কিন্তু বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ফোনিমিক বানানের দাব মানলে 
কী কী অসুবিধা ঘটবে তা আরেকবার বচার করা যেতে পারে। 

এতে তৎসম শব্দগ্ীলর চেনা চেহারা ঘুচে গিয়ে খুবই অপারাচিত হয়ে 
যাবে, যেমন সৌম্য” হবে ‘শোউম্মো’, সৈন্য’ হবে শোইন্নো_এবং তার 
ফলে লেখার পাঁরশ্রম ও সময়ও বাড়বে-_কিন্তু তা নিয়ে আমরা এই মুহতে- 
চিন্তিত নই । স্বরচিহন য্তব্যঞ্জন ও য.গ্মব্যঞ্জন ভেঙে ওই “লানিয়ার’ বা 
'আ্যালফাবেটিক্যাল” করা হলে কষ্ট আরো বাড়বে । 

আমাদের মুল চিন্তা কিন্তু হরহামেশার'চেনা শব্দগুঁলকে নিয়ে । ধরা 
যাক, ‘অত’ আর ‘আঁত’ । উচ্চারণে এই দহাঁট শব্দের প্রথমাট ‘অ’ আর 
দ্বিতীয়াট ‘ও’ । এই ‘ও’ সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে একটি আলাদা 
ফোনিম-_কাজেই বানানে তাকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। কাজেই ‘অত’ 
লিখব এখন যেমন আছে তেমনই করে, কিন্তু ‘আত’ লিখব ‘ওত’ ৷ 

‘অত’ আর 'অতিণর মধ্যে অর্থে'র বিশেষ যোগ নেই, ফলে এ না হয় মেনে 
নেওয়া গেল । কিন্তু এই একই লাজকে লিখতে হবে__“ঘট' কিন্তু ‘ঘোঁট’ 
(ঘাট), ‘মত’ কিন্তু ‘মোতি’ (মত ), “সৎ, কিন্তু “সোতি” বা 'শোতি? 
(সতাঁ); বান্তনামের ক্ষেত্রে পোশাক নাম আর ডাকনামের দাঁড়াবে অপুর্ব” 
(বত'মান বানানই রাখাছি জাঁটলতা এড়াতে ), কিন্তু ‘ওপঃ’, শঙ্কর” কিন্তু 
'শোঙ্কু” ‘রণজয়’ িন্তু রোন? | ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ‘বলে’, কিন্তু “বোললো” 
“বোলবো”__-যা এখন অন্তত অংশত কেউ কেউ লিখে থাকেন । 

বাঞ্জনধনির ক্ষেত্রে তেমনই “স: ও “তালব্য-শ"র উচ্চারণ আলাদা করে 
বোঝাতে হবে_-কারণ প্রচলিত মতে এ দুটি আলাদা ৷ তাতে “বিশ্বাস’ হবে 
ণবশশাশত “বিষু-শদ্বাস’ও হবে শবশশাশং। কেবল ‘আস্ত’ ব্যস্ত’ এই 
ধরনের কয়েকটি বানানে ত, থ, ন, র, ল, ইত্যাদির সঙ্গে যুস্তভাবে, কিংবা 
শব্দের গোড়ায় অধিকন্তু স্ক, স্থ, স্প, স্ফ-এর ক্ষেতে দন্ত্য-স লিখতেই 
হবে । আর সর্বত্রই শ্‌, এমন কাঁ ষ্ট, ্ত-এর ক্ষেত্রেও তালব্য-শয় ট-ঠ লিখতে 
হবে, কারণ ওখানে উচ্চারণ মূ্ধন্য ষ হলেও তা প্রাতিবেশিক ব(allophonio) 


মাত, ফোনিমিক নয় । আর “স্পধ? লিখলেও লিখতে হবে ‘আশ্‌পধট, ‘স্ফুট?, 
{লখলেও লিখতে হবে প্রোশ্‌ফু্টিতো । ওাঁদকে ‘শ্রী’ হবে পীর”, "শ্রাদ্ধ? হবে 
স্রাচ্ধো’ | 


ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে হয়তো বলা যাবে যে, অ-ধদানকে স্থল-বিশেষে ও’ বা 
€ও-কার' 'দয়ে {লিখতে হলে ক্ষতি কী, অনেক বাংলা ক্রিয়াপদেই তো ধাতুর 
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দুটি রুপ দাঁড়ুয়ে যায় । যাকে বিদেশী বঙ্গভাষাতাতৃকরা নাম দিয়েছেন 


low stem আর high stem | যেমন ‘ধোওয়া’ ক্রিয়ারূপে ধোঁ(ধোয়, . 


ধোবেন, ধোও ) এবং ধু? ( ধুচ্ছে, ধুয়ে ইত্যাদি )। বরং সমস্ত জানিশটাই 
হাই স্টেম লো স্টেম-এর একটা আননপযার্বক প্যাটানে* এসে যাবে । 
এই যদীন্ত অগ্রাহ্য করার মতো নয় । কিন্তু তব এই ক্রিয়াপদের ক্ষেতেই 
আরো কিছন সমস্যা থেকে যাবে । যেমন সাধারণ মধ্যম পুরুষের বর্তমান 
কালের রুপ এবং বতমান অনঃজ্ঞার রূপ, দুটিই উচ্চাঁরত হয় ‘বলো’ 
‘তুমি প্রায়ই একথা বল’ এবং “তুমি এখন স্পষ্ট করে বলো*_। এখনকার 
বানানে আমরা অনেকে অনংজ্ঞায় শেষ ব্যগুনাঁটতে ওকার 1দয়ে তফাত. করার 
চেস্টা কার-কর, করো ; শোন, শোনো ; ভালোবাস, ভালোবাসো । কিন্তু 
তখন আর তা করা যাবে না। 
মুল সমস্যাটা রুপগতভাবে সদৃশ বা হোমোগ্রাফ ( homograph ) 
ধরনের শব্দেরর_অর্থের দক যে-শব্দগহীলি আলাদা তাদের মধ্যে অথণাবভ্রান্তি 
এড়ানো । অবশ্য আশেপাশের শব্দ বা কনটেক্সট অনুযায়ী দ্ব্যর্থকতার 
‘মোচন ঘটে, তারই ফলে ‘আজ আমাদের ক্লাস হল না'-র ‘হল’ কথাঁটকে 
আমরা কেউ ইংরেজি [711 কথাটির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি না। কিল্তু একটি 
ভাষায় সদৃশরূপী শব্দের সংখ্যা কত বেশি হতে পারে তারও একট: সামা 
আছে। যাঁরা বানাননীতি নতুন করে ধারণ করবেন তাঁদের এই দিকে 
বিশেষ করে দহাষ্ট দিতে হবে । “ভাল” আর 'ভালো’, ?িৎবা ‘কাল’ আর 
'কালো”-র তফাত বানানে এই জন্যই করার প্রশ্ন ওঠে, উচ্চারণের বাভন্নতা 
বানানে দোখয়ে দেওয়ার জন্য--কিংবা কোন.-“কোনো”, এক”-“কী-এর 
তফাত ; কিন্ত ‘ছোট’ ‘বড়’-কে ‘ছোটো’ “বড়ো” লেখার প্রয়োজন কতটা তাই 
{বিবেচ্য ৷ 
পৃণা্দি ধহানসংগাতর দিক থেকে লিপির চরিত বজায় রেখে একটি 
আমশ্র বানাননীতি িধারণ যেমন কঠিন, তেমনই দ:*্পারিণামী । তাতে 
কার কতটা লাভ হবে সে কথা ভাবার দরকার আছে । এতে শিশুর বানান 
শিক্ষা সহজ হবে 2 ব্যাকরণ শিক্ষা সহজ হবে? মনে রাখতে হবে, তখন 
অত্যাচার-কে %ওৎতাচার “অন্যকে ‘ওন্‌নো’ লিখতে হবে । এতে 
শব্দাটর ব্যাকরণগত পাঁরচয় জানা যাবে ? সব মানুষের সে সব জানার 
দরকার নেই তা জানি । কিন্ত বাঙাল শুকে কিছুটা ব্যাকরণ তো 
স্কুলে শিখতেই হবে। সে যদ “অত্যাচার'কে “ওৎতাচার ‘অধ্যাপক’ কে 
‘ওদ্‌ধাপোক’, ‘সন্ন্যাসী’ কে ‘শোননাশি’ লেখে তাহলে তার ব্যাকরণ 
বা শব্দ-ব্যৎপাঁঘ্ভ শেখার সহায়তা হবে? লেখার শ্রম, সময় ও সাক্রিয়তা 
কমবে? টাইপরাইটিং ও মনুদ্রণে সহায়তা হবে? প্রচ্র তথ্য সহযোগে এ 
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প্রথনগ্ীলর উত্তর দেওয়া দরকার আছে । এ পযন্ত আমরা যতগ্নল প্রস্তাব 
দেখোঁছ বানানকে সম্পূর্ণ ধনিসংবাদী করার_তার একটিতেও এর 
প্রাতাট প্রশ্ন তূলে তার উত্তর. দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ান ৷ বরং বিভ্রান্তির 
সুযোগ বেড়েছে ৯৩। 

মনে রাখতে হবে, ইতালীয়, চেক, কিয়ৎপাঁরমাণে স্প্যানশ ও জর্মন 
ইত্যাদি ভাষায় উচ্চারণ-অন্ঃগ বানানের যে এীতিহ্য গড়ে উঠেছে তাতে 
সঙ্ঞান ও সচেতন পাঁরকল্পনার চেয়ে ঞএঁতহাসিক বিবতনের দান অনেক 
বোৌশ। এদের ল'পি রোমক হওয়ায় তাতে আরো সহ বিধা হয়েছে। 
+লাঁপকররা লেখায় উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখেছেন, পরে মনদ্রাষন্তের 
. প্রচলনে সেই বানানই মান্য বা স্ট্যাপ্ডাডহিজ্ড রূপ পেয়েছে । এও মনে 
রাখতে হবে যে, মাদদ্রাষন্ধ না হলে বানান স্ট্যাণ্ডাডহিজভ করা সহজ হত 
না। তা সত্তেও ইংরোজ, ফরাসি ইত্যাদ অনেক ভাষারই বানান ও উচ্চারণে 
বহুবিধ 'অসংগাঁত থেকে গেছে । ওয়েবস্টার সাহেব “মাথা'র ইংরোঁজ প্রাত- 
শব্দ ॥e৪d-এর বানান ॥e ছাপিয়ে দিয়েও কীভাবে তাঁর আভধানের পরের 
সংস্করণে মানুষের প্রাতবাদে আবার সেই প্রাচীন ॥e৪d-এ ফিরে গিয়েছিলেন, 
সে খবরও অনেকে রাখেন। ফলে বানান সংস্কারের, এবং বানানকে ধদান- 
সংগত করার পদ্ধাঁতগত ও সামাজিক দুরকম সমস্যাই বেশ আছে। বিশিশ্র 
শব্দভাগ্ডার যে-ভাষার লিখিত রূপে বেশি প্রকট, তার সমস্যাই বোৌশ। 
ইংরেজি ফরাসির বহু সংকার-প্রচেস্টা এই জন্যই আজও পযন্ত নিষ্ফল 
হয়েছে । যাঁরা ভাবেন আমোরিকান ইংরোজতে খুব একটা বানান সংচ্কার 
হয়েছে তাঁরা যাঁদ সঠিক পাঁরসংখ্যান নেন তাহলে দেখবেন_০এ দিয়ে শেষ 
হওয়া শব্দের এটিকে বজন, অতীতের রূপে ব্যঞ্জন দ্বত্বের লোপ, যেমন 
excelled exceled ইত্যাদি দু-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া আর প্রায় বিশেষ কিছুই 
পাঁরবর্ত'ন হয়নি । ইংরোজর মোট চার সাড়ে চার লাখ শব্দের বধ্যে এ ধরনের 
শব্দ কটি? আর nite, ৮:0৩ ইত্যাদি বানান মূলত বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, 
ফরম্যাল লেখায় সব'মান্য রীতি হিসেবে এগন্রীল কেউ গ্রহণ করোনি । 


৪. ছ্বিতীপ্ন বিকল্প বিষয়ে আলোচনা 


তাহলে যে-ভাষায় শব্দভাণ্ডারের চাঁরত্র বামশ্র, সে ভাবায় বানান-পদ্ধাতও 
শবামশ্র হবে-_-এই কল্পে এবার চলে আসতে হয় । অর্থাৎ কিছু শব্দের 
বানান এক নীতিতে হবে, কিছহ শব্দের বানান হবে অন্য নীতিতে । লিখিত 
ভাষার ইতিহাস ভাষাব্যবহারকারীর বানান সংকারের যথেষ্ট স্বাধীনতার 
উপর এইভাবে কিছ? নিয়ন্দণ চাপিয়ে রাখে। এই নিয়ন্্ণের ্বীকাঁত আছে 
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১৯৩৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের সুপারিশে, এই 
নিয়ন্ত্রণের স্বীকাতি আছে রবীন্দ্রনাথের বাংলা বানান সংক্রান্ত মতাবালতে১৪ ৷ 
কী সেসব নিয়ন্ত্রণ ? না তৎসম শব্দের বানান মোটামুটিভাবে যথাবন্থ রেখে 
দেওয়া হবে২*, কিন্তু অন্যান্য অ-তৎসম শব্দের বানান যথাসম্ভব ধীন- 
সংবাদী করে তোলা হবে । কিন্তু এই ব্যাপক নাত সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন 
উঠে পড়ে । যেমন : এক, যে অ-তৎসম শব্দের বানানে সংস্কৃত আঁভধানেও 
একাধিক বিকল্প আছে, তার কোন:টিকে বাংলায় মান্য হিসেবে গ্রহণ করব ? 
কহটির-কুটীর, গাণ্ডি-গণ্ডা, গ্রন্ছাবাল-গ্রন্াবলী, ভিশলর-িসলয়, ভঙ্গ- 
ভঙ্গী, সচপন্র-সূচীপত্র __এর কোন:টিকে একমাত্র হিসাবে মানব আমরা ? 


দুই, মুল এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অধ'তৎসম ও তদ্ভব শব্দের , 


বানান নিয়ে। অর্ধতৎসম হল তৎসম শব্দের মৌথিক “বিকৃতি” অথাৎ বাংলা 
ভাবার নিজস্ব ধদানতত্বের চাপে শব্দটির মৌলিক রূপের রূপান্তর সাধন ৷ 
আর তদ্ভব হল সংস্কৃত শব্দগুলি প্রাকৃত পযাঁয়ে একবার বদলে গিয়ে, বাংলায় 
আবার বদলে যে-রূপ নিয়েছে তাই । এদের বানান মূল সংস্কৃত বানানকে 
স্মরণ করবে কি করবে না, করলে কতটা এবং কোথায় করবে সে সম্বন্ধেও 
সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরের দুটি অধ্যায়ে আমরা সে সম্বন্ধে বিস্তুততর 
আলোচনা করেছি । 

তিন, দেশী ও বিদেশী শব্দের বেলার উচ্চারণের ইশারা মেনে বানান 
রচনার রীতি খানিকটা মেনে নেওয়া হয়েছে । তবে এখানেও কিছ? উদ্বৃত্ত 
সমস্যা আছে, বিশেষ করে বদেশী শব্দের বানানে । এখানেও ব্যুৎপাত্ত আর 
উচ্চারণের মধ্যে টেনশন চলে । এ গ্রন্হের অনার তারও আলোচনা করা 
হয়েছে । যেমন “হিশেব’ হবে না “হসেব’ হবে ? ‘সাবান’ না শাবান”? "শাদা? 
না ‘সাদা’? গুস্কিল’ না “মুশকিল” ? ফারাঁস “সে-সিন-সোয়াদ'এর সঙ্গে 
বাংলা উচ্চারণ শ-এর এই দ্বন্দ? যেমন চলে তেমনই ইংরোজর [9]-এর বাংলা 
রুপ দন্ত্য-স ভেবে নিই বলে আমরা বাংলায় ‘কেলাস’ (০1959) ‘গেলাস’ 
(8৭55 ) ‘নোটিস’ পহীলস+, ইত্যাদি লিখি । এগুলিতে উচ্চারণের শাসন 
মেনে শ লিখতে বাধা নেই। কিন্তু দেশী ও বিদেশ? শব্দাবাল সাধারণভাবে 
স্বরের হস্ব-দীঘ” এবং ব্যঙ্জনের পত্ব-ষত্ [নিয়ে বেশি পশীড়িত নয় বানানে, 
সেটুকু দ্বাঁ্তর কথা । তব: তার দন্ত্য-স তালব্য-শর ঝগড়া মেটাতে হবে ॥ 


৫. উপসংহার ও বন্তব্যের সারাংশ 


বাংলা বানান কোনো একটি নীতির দ্বারা একমান্রিকভাবে নিরুপত হতে 
পারে না-নিশ্চয়ই সকলের কাছে বর্তমান লেখকের এই মতাঁটি স্পষ্ট হয়ে 
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উঠেছে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে বানান-নশীতর গতিনাট বিকল্প সম্ভাবনার 
মধ্যে দ্বিতাীয়াটই যে অধিকতর বাস্তব ও ব্যাবহাঁরকতার দক থেকে 
সংগত __তাও এই লেখকের সিদ্ধান্ত । সেখানে এই কাজাঁট আরো 
সুনধারিত ও স্যানাদম্টরুপে করতে হলে নম্নালাখত শবষয়গুলির দিকে 
মনোযোগ দিতে হবে : 

প্রথমত, তৎসম শব্দের একটি অব্যাতক্রমী বানান বাংলায় গ্রহণ করতে 
হবে; 7 
দদ্বতীয়ত, অধতৎসম ও তদ্ভব শব্দে তৎসম বানানের অনহসাত কতটা 
থাকবে, অথবা তা কতটা ধ্ানসংবাদী হবে-_সেই টেন্শনের একটা স্থায়ী 
মীমাংসা করা দরকার ; 3 

তৃতীয়ত, দেশী-বিদেশী শব্দের বানান মূলত ধ্দান-সংবাদী করতে হবে ; 
'বদেশশ শব্দের ব্যুৎপাত্ত-স্মারক বানানের প্রয়োজন নেই, বিশেষত যেখানে 
আমাদের উচ্চারণে মৌলিক উচ্চারণ থেকে আমরা সরে এসোছ ; 

চতু্থত, বানান-পদ্ধাতির সরলীকরণের জন্য বর্ণমালার উপাদান ও 
ধলাঁপ-পদ্ধাতর যেটুকু সংস্কার প্রয়োজন তাও করতে হবে ॥ 


৩. তৎসম শব্দের উচ্চারণ ও বানান 


তৎসম শব্দ হল বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সেইসব শব্দ যেগুলির লিখিত রূপ 
সংস্কৃত লিখিত রুপকে প্রায় সম্পৃণত অনুসরণ করে, কিন্তু উচ্চারিত 
রুপ তা থেকে বেশ পৃথক হয়ে আসে । ইংরোঁজতে যাকে 1027)৩/07 বলে 
তৎসমগ্ীল আসলে তাই -শব্দখ্ণ ৷ শব্দখণ ভাষাতে সাধারণত. দুটি 
রাস্তায় আসে । একটা জীবন্ত ভাষার সঙ্গে অন্য জীবন্ত ভাষার সাক্ষাৎকার 
ও সংযোগ ঘটলে দু ভাষার মধ্যেই শব্দ বা ভোকাবিউলারর মৌখিক 
আদান-প্রদান ঘটে। এইভাবে আমরা গত তিনশো-সাড়ে তিনশো বছরের 
ইতিহাসে ফারসি, ইংরোঁজ, পতুণগজ ইত্যাদি ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ 
পেয়েছি । কিন্তু লক্ষ করতে হবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই শব্দগুলি মুখে 
নখে এসেছে বলে তার অনেক কটাকে আমরা বাঙালির জিভের পক্ষে সহজ 
করে ভেঙে-চুরে নিয়োছ। ফলে ফারসি ‘শরৎ’ হয়েছে শত” [ শতো ]>, 
ইংরেজি 08৮1৩ [ ঠেইবল্‌ ] হয়েছে “টোবিল”, পতু'গীজ আলাফনেতে হয়েছে 
বাংলা ‘আলাপন’ । 

সংস্কতের যে-সব শব্দখণ আমরা মুখের ভাষাতে আগে গ্রহণ করেছি 
সেগলিকেও বাংলা উচ্চারণের স্বভাব অনুযায়ী একটু অদল-বদল করে 
নিয়েছি। এই অদল-বদল বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম, তাই বানানেও ওই 
পাঁরবর্তনকে আমরা চিহিত করেছি। ফলে ধমকে ধিরম” “প্রায়-কে 
“পেরায়” শিদুদ্র-কে শাদ্দুর” যখন উচ্চারণ করেছি তার বানানও আমরা 
তৎসম আদল থেকে ভিন্ন করে দিয়েছি । শব্দশরীরের এই উচ্চারণগত 
ভাঙাভাঙি হয়েছে প্রধানত দুটি কারণে । প্রথমত কবিরা কবিতায় ছন্দ বা 
শ্রদাতস্;ভগতার খাতিরে যাস্তব্যঞ্জনকে ভেঙে দিয়েছেন, ফলে “বরষন' ণতর- 
পিত’ ণঁবমারিষ’ পদ্রব* “সনেহ' “সনান’ ইত্যাদি করেছেন। দ্বিতীয়ত, 
সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ মানুষ তাদের জিভে কঠিন লাগে বলে 
বন্তব্যঞ্জন ভেঙে বা সরল করে দিয়েছে, যেমন ‘পেরায়’, ‘পেরান’; ‘পেত্তয়’, 
‘মন্তর’ ইত্যাদি । এই শব্দগ্ীল অধ্তৎসম ৷ অধ'তৎসমকে কাব্যিক ও 
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লোকক-_এই দহ” ভাগ করা সম্ভব, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যে কখনো-কখনো 
এক্য ঘটে নাতানয়। অনেক শব্দের লৌকিক ও কাব্যিক রুপ একই হতে 
পারে_যেমন পরান বরন ৷ তবে পার্থকযও অনেক ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত, যেমন 
কাব্যক ‘ধরম’ ‘করম’ 'জনম'-এর সঙ্গে লৌকিক থম্মো” ‘কম্মো’ .জম্মোর । 
শেষের গাল কেবল লৌকিক অধ'তৎসম ; প্রথমগুলি কাব্যিক ও লোকক 
দুইই হতে পারে। 

কিন্তু মুখের রাস্তা ছাড়া লেখার রাস্তায় যে শব্দগুলি আসে__সে- 
গুলির চাঁরঘ্ একটু অন্য ধরনের হয় । বিশেষত একই লিপি-পদ্ধতির শব্দ, 
যেমন সংস্কৃত শব্দ, বাংলায় গৃহীত হলে সাহতে)র রীতি বা শৈলীগত 
প্রয়োজনে তার মল বানান-রুপাঁট অবিকৃত থাকে । লেখায় শব্দগ্ীল নিয়ে 
আসেন শিক্ষিত বা শিক্ষিতমন্য লোকেরা, শব্দের মুল চেহারাটা জানেন, 
এটাই তাঁদের অহংকার । তাই বানানের রুপটা 1লপ্যন্তরেও তাঁরা সযত্ে 
রক্ষা করেন। এইভাবেই তৎসম শব্দগুলির বানান বাংলাভাষার লেখাতে 
রাক্ষিত হয়ে এসেছে ।  অল্পাঁশাক্ষিত ও অসচেতন পীথলেখকদের দিন যাঁদ. 
আজও থাকত তাহলে তৎসম শব্দের এই সংস্কৃতানুগ বানান বজায় রাখা 
সম্ভব হত কিনা সন্দেহ । ছাপাখানার প্রয়োজনে বানানে শৃঙ্খলা এনে 
স্ট্যাপ্ডাডাইজড বা মান্য বানানে নিধারণের চেষ্টা শুরু হল-_ছাপাখানারই 
কল্যাণে পণ্ডিতের লেখা অভিধান প্রায় ঘরে ঘরে পেশীছে গেল, ফলে উন্টারণ' 
যাই কার না কেন, তৎসম শব্দের বানান বদলাবার আর উপায় রইল না।. 
আর একটা কথা এই যে, সংস্কৃত ভাষা সেই ভাষার জীবন্ত বন্তাদের মুখ 
থেকে আমরা কখনো শযানানি, সহস্র বংসরের মৃত সেই ভাষার শব্দ আমাদের: 
কাঁব-পাঁণ্ডতেরা লেখা থেকে লেখায় আমদানি করেছেন__ফলে সংস্কৃত বানান 
বদলাবার প্রয়োজন বোধ করেননি । কেবল বাংলা লাঁপতে লিখেছেন 
মাৰ । আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃত খ;ব বোশাদিন 
দেবনাগরণ লিপিতে লেখা শুরু হয়নি । ভারতববে'র বিভন্ন প্রাদৌশক 
িপিতেই সংস্কৃত পথ লেখা হত। জিডাঁরশ ফন শেলেগেল (১৭৭২- 
১৮২১) কলকাতায় এসে যে সব সংস্কৃত পথ জামানিতে নিয়ে যান তার 
অনেকগর্রীলই সম্ভবত বাংলা অক্ষরে লেখা [ছিল । উইলিয়াম জোনসের 
সংগৃহিত পাথর মধ্যেও প্রচুর বঙ্গাক্ষরে লেখা সংস্কৃত পথ পাওয়া 
গেছে ।-সেক্ষেত্রে সোজা বাংলায় লেখা রূপই বাংলা সাহিত্যে এসে স্বচ্ছন্দে 
প্রবেশ করেছে, তাকে িপ্যনবাদের গণ্ডি পেরোতে হয়নি ৷ 

বানান না হয় রক্ষিত হল এসব তৎসম শব্দের, কিন্তু এদের উচ্চারণটা 
ক দাঁড়াল? এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা ছিল । এক, বানান মেনে সংস্কৃত 
ধরনের উচ্চারণ করা, যাকে বলে spelling pronunciation বা বানান 
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নয়ত উচ্চারণ, তাই করা । যেমন আজকাল আমরা অনেকে প্রশন' কথা- 
পটকে এভাবে প্রোশ্‌নো” বাল, বাঙালির স্বাভাবিক “প্রোস্নো” বাল না। সে- 
হিসাবে 'মাৎসঘণ কথাটিকে সংস্কৃত উচ্চারণের একটা ধারণা করে “মাৎসারয়? 
ধরনের কিছু বলতে পারতাম, দন্ত্যস-কে ইংরোজ ‘এস’-এর মতো উচ্চারণ 
করেই। কিন্তু এর মধ্যে বাংলাভাষার ধ্যানিতত্ব সংস্কৃত ভাষার ধবানতত্ব 
থেকে অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে ফলে তৎসম শব্দগহীলর মৌলিক উচ্চারণ 
করতে গেলে পঠনক্ষম কিন্তু অসংস্কৃতজ্ঞ ও অপাণ্ডত বাঙালিকে যতটা তার 
উচ্চারণ-অভ্যাসের বাইরে যেতে হত ততটা যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ?ছল 
না। তার পক্ষে বাংলা অ ধ্ানকে 'হান্দি অ ধরনে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, 
খা, ঞ, ণ, য ইত্যাদর উচ্চারণও তার জিভে আসে না৷ [বশেষাবশেষ 
জায়গা ছাড়া স ষ-এর মূল উচ্চারণ তার সামথের বাইরে থাকে ; বিসর্গের 
উচচারণও সে ভুলে গেছে । ফলে তৎসম শব্দের মৌলিক উচ্চারণ, অর্থাৎ 
একটু ব্যাপক অর্থে spelling pronunciation সাধারণ বাঙালির পক্ষে আর 
সম্ভব হল না। 

তার বদলে সে প্রায় দুহাজার বছরের আগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
ঘটাল ৷ তার প্রাকৃতভাষী. পূর্বপুরষেরা . যেমন এক সময় সংস্কৃত কথা- 
গীলকে নিজেদের স্বভাব-মতো উচ্চারণ করতে শহর করোছিল--তারা 
দুরুচ্চার্য সংস্কৃত ধান বদলে 'দয়ে কখনো নতুন ধ্যান বাঁসয়েছে, 
কখনো মূল ঘা্তব্যগ্রনকে সমীভূত করে যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত করেছে, কখনো 
শতনাঁট শ-কে একটি শ-এর রূপ দিয়েছে (মাগধীতে শ, অন্যত্র স), য-জ 
এমাঁশয়ে দিয়েছে _বাঙালিও প্রায় হুবহু তাই করতে আরম্ভ করল তৎসম 
শব্দের উচ্চারণে । কিন্তু প্রাকৃতভাষী প:বপুরুষদের সঙ্গে তার তফাত এই 
দাঁড়াল যে, তখন ছাপাখানার আভধান ঘরে ঘরে আঁভন্ন মান্য বানান পেশীছে 
দেয়ান বলে. পৃবপরুষেরা যা উচ্চারণ করেছেন বানানে সেটাই লিখতে 
লাগলেন, আর বাঙালিরা শব্দের বানান সংস্কৃতের মতো রাখতে বাধ্য হল 
আঁভধান আর মদত বইপন্রের স্ট্যাপ্ডাডহিজেশনের শাসনে, কিন্তু উচ্চারণ 
করতে লাগল তার প্রাকৃতভাষী পঢ্ব“পুরুষের স্বাধীন অভ্যাসের মতোই । 
'বাঙালির এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রগুলকে আমরা একট: নিদিষ্ট কার £ 

১. সে সংস্কৃত হস্ব কেন্দ্রীয় ‘অ’-র বদলে স্পষ্ট বাংলা পশ্চাৎ ও 
'বর্তুুল স্বরধদান ‘অ’ উচ্চারণ করছে। 

২. সে স্বরধ্যানর দঈর্ঘ উচ্চারণ বজায় রাখছে না । 

৩. সে খ-এর মূল উচ্চারণ । [রং অর্ধব্যগ্রন] করতে পারছে না। 

৪. সে এ আর ও-এর মূল উচ্চারণও বজ'ন করেছে। 

€. ঞ-এর পৃথক উচ্চারণ তার পক্ষে আর সম্ভব নয় । 
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৬. মুধন্য ণ-র উচ্চারণ সে ভুলে গেছে৷ 
৭. য (ইক্-কে সে জ এবং অন্তঃস্ছ ব (ওঅ)-কে সে ব উচ্চারণ 


করছে । 
৮, সষ-র বিচ্ছিন্ন উচ্চারণ সে বিস্মৃত হয়েছে; সেগ্দাল এখন তার 
জিহনায়[শ]। 


৯. বিসগ্গ-এর মুল উচ্চারণ [হর তার কণ্ঠে সহজে আসে না । 

১০, যযুস্তব্যঞ্জনে ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা থাকলে আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সে 
আগের ব্যঞ্জনাটকে দ্বিত্বযুক্ত করেছে, কিন্তু য, ব, বা ম-রও উচ্চারণ 
রাখছে নাঃ । 

১১. তৎসম শব্দেরই কোনো অনাদ্য ব্যঞ্জনে র-ফলা থাকলে সে 
ব্যঞ্জনাটতে দ্বত্ব আনছে ৷ 

১২. ক্ষ জ্ঞ এই দুটি যুন্তব্যঞ্জনের মূল উচ্চারণও সে ভুলে গেছে, ইত্যাদি ৷ 

সচেতন বাঙালিরা কিছু যুন্তব্যঞ্চন যেমন রেফ ও র-ফলা যুক্ত, ল-ফলা 
যযন্ত, স্ত, স্হ, স্ট, সত, ওক, ড্খ, %, প্র, নত, লহ, নদ ন্ধ ইত্যাদির উচ্চারণে 
কোনো অস্নাবধা বোধ করে না। 

কিন্তু শ-এ র-ফলা থাকলে সোঁটকে দন্ত্যস করে ফেলে । আর সক, স্খ, 
সপ, স্ফ-তে শব্দের গোড়ায় স-এর দন্ত্য উচ্চারণ করে কিন্তু শব্দের গোড়ায় 
না থাকলে তাতে [ শ ] উচ্চারণ দেয় ৷ 

এই সব নানা কারণে সংস্কৃত শব্দের মৌলিক উচ্চারণ বাঙালির দ্বারা 
সম্ভব হয় না__অথচ এ বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালিও সাধারণভাবে অচেতন । 
কারণ তার ভাষার ধ্ানতত্ব এবং এতিহাঁসক বিবর্তন তাকে অন্যরকম উচ্চারণে 
অভ্যস্ত করেছে । ফলে সে লেখে সংস্কৃত রূপে কিন্তু -তৎসম শব্দগহীলকে 
তার প্রাকৃতভাষী পৃবপুরূষদের মতোই উচ্চারণ করে প্রাকৃতের মতো । 
বিশেষত মূর্ধন্য ণ-র অভাব, য-কে জ বলা, প্রায় সবন্ধ শ-এর উচ্চারণ এবং 
যুক্ত ব্যঞ্জনের সমভবন বাঙালির তৎসম শব্দের (কিংবা সংস্কৃত শব্দের ) 
উচ্চারণকে ভারতীয় অন্যান্য ভাবাগোষ্ঠীর ওই সব শব্দের উচ্চারণ থেকে 
পৃথক করে দেয়, এ "নিয়ে সে কৌতুকের লক্ষও হয় । 'কন্যা' যেখানে , 
হবে ‘কানিয়া’ বা ‘কন্‌য়া’ সেখানে সে বলে ‘কোন্না’, ‘লক্ষী’ যেখানে ছিল 
'লকষআ? সে তার মুখে দাঁড়ায় বা লোকাখ' বা 'লোকাখ” । 


২ 


কিন্তু তৎসম শব্দগুলি খণ হিসাবে, এবং মূলত লেখ্য ভাষার ধণ হিসাবে 
বাংলায় এসে পৌছালেও সেগ্যীল এখন বাংলা শব্দ । তৎসম নামাঁটির মধ্যেই 
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খানিকটা সংস্কৃতের সঙ্গে এই শব্দগ্ীলর কুটুম্বিতা ঘোষণার একটা কৃত্রিম 
চেষ্টা আছে। কিন্তু এই সমতা কেবল শব্দের লিখিত রুপের বা বানানের 
তা আমরা দেখোঁছ। উচ্চারণের দিক থেকে সুনীতিকুমার এগীলকে অধ 
তৎসম’ বলেছেন, এবং তাঁর সে সিদ্ধান্ত খুবই বথার্থ৫ ।' 

কণ্তু উচ্চারণ যাই হোক, বানান সংস্কারের কথা যখনই উঠেছে, তখনই 
তৎসম শব্দের বানান সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ 
করোছি। যেন এ শব্দের বানান. আমাদের ইংরোজতে যাকে ‘sacred cow’ 
বলে তাই, এর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না । তবু কলকাতা বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 
১৯৩৫-এর বানান সংস্কার সাঁমাত রেফের নিচে ব্যঞ্জনবণের 'দ্বত্ব লোপের 
বিধান দিয়ে একটা ভালো কাজ করেছিলেন । অবশ্য খোদ সংস্কৃতেই তার 
একটা বিকল্প বিধান ছিল । সংস্কতের প্রচালত আভিধানগুলিতে-_যেমন 
মানিয়ের উইলিয়ামস বা আস্তেতে__রেফে ব্যঞ্জনাদ্বত্ব নেই । ভারতবষে'র 
অন্যান্য ভাষায়__হাঁন্দ, গুজরাট মারাঠিতে যেম্-_সংজ্কৃত বা তৎসম শব্দ 
লখতেও এই সব জায়গায় ব্যঞ্জনকে ডবল করা হয় না। কাজেই কলকাতা 
বশবাবদ্যালয়ের বিধান, বিকল্প হলেও, বানানকে সরল করেছে সন্দেহ নেই। 
বৌশর ভাগ বইপন্রে খবরের কাগজে পোস্টারে ব্যানারে দেয়াল-লেখায় এখন 
দ্বিত্বযুন্ত বানান কোথাও কোথাও টিকে আছে পুরনো অভ্যাস হিসাবে, তা 
প্রায়ই সংকার-সামাতির চেষ্টাকে পরিহাস করে৬। এ ছাড়া সাঁন্ধতে বানান- 
সংকার সমিতি ও স্থানে ₹-এর অনুমোদন করোছিলেন, ফলে ‘সঙ্গীত’‘সঙ্গডহ’-র 
বদলে “সংগীত' সংগ্রহ’ লেখার আর কোনো আযাকাডোমক বাধা থাকোনি।. 


আয্য আচায৮ ইত্যাদি 
প্রথম ওই নিয়মি মোটামুটি- 
র দ্বারা গৃহীত হয়ে গেছে, 


িল্তু তবু কিছ সমস্যা টে 
শ্রেণীতে সাজাতে পার ঃ 

১: বিকল্প স্বরচিহের সমস্যা । 
অনুমোদিত । কোনটি আমরা গ্রহণ ক 


বকে গেছে; এ সমস্যাগীলকে আমরা চারটি 


মল বানানে নি, উ-উ, হুদাই 
রব £ 
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২. বিদর্গ-সান্ধজাত ও-কারের সমস্যা । মনোযোগ’ যাঁদ লিখ, ‘সদ্যো- 
জাত” যেমন লাখ, ঠিক এইভাবে কি লিখব ছন্দোলিপি, ছন্দোবদ্ধ, ইতোমধ্যে? 

৩. বিকল্প ব্যঞ্জনের সমস্যা । “ঁকশলয়” লিখব না ণকসলয়” ? 

৪, তস্‌ ও শসং প্রত্যয়জাত অন্ত্য বিসর্গের সমস্যা৷ ক্রমশঃ’, 
‘অন্ততঃ’, না ‘ক্ৰমশ’ ‘অন্তত’ ? 

এবার এই সমস্যাগ্নালকে নিয়ে একে একে আলোচনা করা যাক 1: 


৩.১ বিকল্প স্বরাচহ্ের সমস্যা 


অভিধানে আমরা একাধিক তৎসম শব্দের বানানে হস্ব-দীঘ* দু-রকম 
স্বর-চিহ্বের রূপই দেখতে পাই ৷ বাংলায় যে দুটি রূপই সমান্তরালভাবে 
লেখা হয় তা নয়। কোনোটি বেশি প্রচলিত, কোনোটি কম পাঁরচিত বা 
প্রচালত। আমরা নিচে বিকল্প বানান দুটি দোখয়ে কোন্‌ট বেশি প্রচালত 
তা নির্দেশ করবার চেষ্টা করছি। এই শেষের অংশে তক উঠবে, কারণ 
প্রত্যেকের অভ্যাস ও আভঙ্ঞতা পৃথক! কাজেই আমি আমার জ্ঞানবদ্ধি 
মতোই কোন:টি বেশ প্রচালত তা ধারণা করাছি। সেটি প্রথমে লিখাঁছ, 
অপেক্ষাকৃত কম প্রচালতাঁট তার পরে । 


৩.১১ হুস্ব ই-কার!দাধ“ ঈ-কার বিকল্প 


অঙ্গনুরী অঙ্গার, অঙ্গাল অঙ্গ্ললী, অন্তরাক্ষ অন্তরিক্ষ, অবনী অবান, 
অবন্তী, অবন্তি, আল অলী (ভ্রমর), আবলী আবাল, কালীয় কালিয়, 
কিড্কণী তিক, কিংবদন্তী কিংবদন্তি, কুটির কুটীর, কুহেলী, কুহোল 
ক্‌ম্ভীলক ক্নাম্ভলক গাঁণ্ডি গণ্ডা, গাণ্ডীব গাণ্ডিব, গ্রহণী গ্রহাণি, চীৎকার 
চিৎকার, তরণ তরাণি, তরী তাঁর, দেহলী দেহি, বটি বঢ়া, ধমনী ধমনি, 
পুত্তলী পুতাঁল, পোশ পেশী, প্রাতকার প্রতীকার, বলভি বলভী, বল্মীক 
বাক, বালী বালি (কিছ্কিন্ধ্যার রাজা ), বেণী বেণি, বেদী বোঁদ, ব্রততী 
ব্রতাতি, ভাঙ্গ ভঙ্গ, ভেরী ভোর, মল্লি মল্লা, মাস মস, যাঁত ষতা (তপস্বী), 
শ্ৰেণী শ্রোণ, সরণী সরণি, সারণী সারণি, সূচী সুচি, স্বাতী স্বাতি। 


৩.১২ হুস্ব উকার দীর্ঘ উকার বিকল্প 


এ ধরনের দণ্টান্ত তত বেশি নেই। কয়েকটি উল্লেখ করা হল ৪ 
ইন্দুর ইন্দুর, উর্ণনাভ উর্ণনাভ, উপ উপাঁ, চণ্ড; চণ্ড, ভর ভ্রু 
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উপরের দজ্টান্তগুলিতে যে-রুপটি আধকতর পাঁরচিত বা প্রচালত সোটর 
প্রচলনের পিছনে কোনো সরনীর্দষ্ট প্যাটার্ন নেই। কখনও হুস্ব স্বরচহ 
বেশি গৃহীত, কখনও দাঁঘ স্বরাচহ। হুস্ব ইকার দাঁঘ* ঈকারের ক্ষেতে 
দীর্ঘ ঈকারের দিকে ঝোঁক বেশি। কিন্ত; হস্ব উকার দঘ* উকারের 
'বিকজ্পে হু্ৰ উকারের দিকে । এক্ষেত্রে কোনো একটি চিহ্ন সুপারিশ করতে 
হলে উচ্চারণপন্ধীরা হয়তো হুস্ব চিহকে বেশি প্রশ্রয় ?দিতে চাইবেন । কিন্তু 
আমাদের মতে প্রচলনকে গ্রহণ করাই সংগত কাজ হবে। তৎসম শব্দের 
বানানে যখন হুস্ব দাঁঘ‘ দ:'রকমের স্বরচিহুই রক্ষা করা হচ্ছে, তখন সরলতার 
যুন্তিতে প্রচলনকে অগ্রাহ্য বা উৎখাত করে একাঁটমান্র স্বরচিহ এই বানান- 
গহাঁলর উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনো অথ হয় না। 


৩.২ বিসর্গসাম্ধজাত ওকার 


সংস্কৃত থেকে আসা বেশ কিছু সমস্ত শব্দে অন্ত্যাবসগ্জাত ওকার 
রয়েছে, যেমন ‘সদ্যোজাত’, ‘অকুতোভয়’, ‘ততোধিক’, মিনোকম্ট” ‘মনোযোগ’, 
ইতোমধ্যে? ইত্যাঁদ। এই সাদশ্যে 'ছন্দোলাপ' ছন্দোমুান্ত’ ছিন্দোরূপ? 

করা হচ্ছে। আমাদের বন্তব্য যে, আগের শব্দগুলি আস্ত সমাসবদ্ধ 
শব্দ হিসাবে ওকার সাদ্ধই বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগদীলর ওকারকে আর 
তলে দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু 
সংস্কৃতে ছিল না, 


লেখা যেতে পারে, 'মন- 
ৃ থাঁট পৃথগৃভাবে বাংলায় 
ছন্দমুন্তি’ ছন্দালাঁপ’ লেখারও কোনো বাধা নেই । তবে "সদ্যো- 

এগ্‌ভাবে বাংলা ভাষার সমাসরীতি মেনে তোর 


₹৩ সমাসরূপেই বাংলায় এসেছে, কাজেই এগুলির এই 
রঃপই রেখে দেওয়া সংগত । 


: বাংলা সমাস ‘মন-মাঁঝি’ 'মন-বোঁড়” (গানের 
উচ্চারণ ‘মনো-বোঁড়’ যাঁদও ), 'মনদেওয়া-নেওয়া’ ইত্যাদিতে আবার ওকার 
দেওয়ার পক্ষে কোনো যান্তি নেই। 


৩.৩ বিকল্প ব্যঞ্রনের সমস্যা 


এটিও বানানের দিক থেকে অতিশয় গৌঁণ এক 


সমস্যা । আভ। ন্‌ 
পারচিত গর মধ্যে উপ গা ee 


কিশলয়-কসলয়, সরাণ-শরাণ, 
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এই ধরনের কয়েকটি বিকল্প ব্যঞ্জনাশ্রত বানান চোখে পড়ে ; সবই উজ্ম 
শিস; ধান সংকান্ত । এগৃিও প্রচলন মান্য করে লেখাই ভালো ৷ 

তবে ণত্বাবাঁধ সংক্রান্ত সংশয়ের ফলে কোথাও মুর্ধন্য ণ হবে কি না তা 
শনয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় । যেমন পপ্রবহমাণ” না প্রবহমান ৷ 
জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে প্রবহমান” আছে। ব্যাকরণ কৌমব্দী'তে 
প্রবহমাণ-এ মুধন্য ণ বিধান আছে, হারচরণের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ"-এও মধ্য 
ণ। সম্ভবত র.এর সঙ্গে ধ্ীনগত দ:রত্বই ণত্বাবাধর এই দনর্বলতার কারণ । 


৩.৪ অন্তা বিসগের সমস্যা: 


ক্রমশ অন্তত বস্তুত ইত্যাদি শব্দের শেষে 'বসর্গ বজায় রাখা হবে কি 
না এ নিয়ে এক সময় তক: উত্তাল হয়ে উঠোঁছল ৷ দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর 
স্বভাবাসিদ্ধ ব্যজ্গের ভাষায় বলোছিলেন যে ক্রমশ ইত্যাদি শব্দকে শেষে হসন্ত 
দিয়ে হয়তো শেষ পযন্তি বাঙালিরা ক্রমশ উচ্চারণ করবে 'লোমশ'-এর 
মতো। তা যে হয়ান, তাঁর আশওকা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, তার কারণ 
তান এইসব চাল: শব্দের ব্যবহারগত প্রক্রিয়াটি ঠিক ধরতে পারেননি । "ক্রমশ" 
‘অন্তত’ ধরনের শব্দ আগে মুখের কথায় আসে, পরে বাঙাল শিশু তা 
{লখতে শেখে ৷ মুখে যাঁদ সে ভুল না শেখে, তাহলে বানান থেকে তার 
‘লোমশ’ উচ্চারণ করার কোনো ঘযান্ত নেই। সাঁত্যকারের লেখার ভাষা 
থেকে শেখা ঈদৃশ সদ্‌শ-কে যদ বাঙালি শিশু 'ইদারশ, “সদারশত না পড়ে 
তাহলে ব্রমশকেও সে ক্রমশ. পড়বে না। 

তৎসম শব্দের বানানের একটি স্যানাঁদণ্ট রুপ খাড়া করতে হলে অনেক 
ক্ষেত্রেই প্রচলত অভ্যাসের বাইরে যেতে হবে! তা যাওয়া সংগত হত যদ 
বাংলা লেখায় শুধু হুস্ব স্বরচিহ ব্যবহারের একটি অবিকল্প নীতি আমরা 
প্রীতষ্ঠা করতে পারতাম। তা এই মুহুতে সম্ভব নয়, কাজেই যৌথ 
অভ্যাসের গাঁত বুঝেই আমাদের চলতে হবে । অথা্থ গগ্রন্থাবলী”-র জায়গায় 
ক্রমশ আরো বোশ লোক হয়তো গ্রন্থাবলি লিখতে আরম্ভ করবেন, পরে 
সংবাদপত্র সচেতনভাবে বা অজ্ঞাতসারে সেটি গ্রহণ করবে--এবং তার ফলে 
আরো বোঁশ মানষ সেটি পড়বেন এবং লিখবেন ৷ এইভাবে পুকুরের মধ্যে 
িল-ছুড়ে-জাগানো ঢেউয়ের মতো তা ক্রমশ ছাড়িয়ে পড়বে এবং কালক্রমে 
আঁভধানের প্রাথামক এনাট্র হয়ে উঠবে। কিছটর' যেমন এর মধ্যেই 
‘কুটৌর’কে প্রতিযোগিতায় পরাভূত করতে চলেছে! ভাষার বিশেষ 1নয়মের 
মতো বানানের নিয়মও এভাবেই ছড়ায় ॥ এখানে সংস্কার-সামাঁতর চাপিয়ে 
দেওয়া নগাঁতি কতটা কাধ“কর হবে তাতে বেশ সন্দেহ আছে । 


৪. তভ্ভব ও অর্থতৎসম শব্দের বানান 


তদ্ভব ও অধতিংসম শব্দে নতুন বানান-নীতি ধারণের মুল সমস্যাটি আর 


একবার স্মরণ করি : তা কতটা ব্যুংপান্তিকে স্বীকার করবে, আর কতটা 
ধনিসংবাদী হবে__ এই হল প্রশ্ন ৷ ধ্নসংবাদী হতে হলে বানানে সাধারণ- 
ভাবে দীর্ঘ ঈ দাঁঘ উ বা তার কারাচহ, ঝ, এ ও বা এদের চিহ্ন লেখা চলবে 
শা, তার বদলে ইস্ব ই, হুস্ব উ বা এদের চিহ্ন, র/র-ফলা হুস্ব-ইকার, ওই, ওউ 
লিখতে হবে। এতো গেল স্বরবণে'র কথা। ব্যঞ্জনবণেও এ, 
মধ্য ণ, ন, যনন্তব্যগ্রন বা (বিদেশী শব্দ ছাড়া) দক্ত্য স, ষ, বিসগ* ইত্যাদির 
ব্যবহার করা সম্ভব হবে না, কারণ এই সংস্কৃত বৰ্ণগযলর উচ্চারণ বাংলা 
ভাষায় হয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে, না হয় দ; একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র আংশিক 
বজায় আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারের সবচেয়ে বড়ো 
দেবপ্রসাদ ঘোষ এইখানেই সবচেয়ে তীব্র আপত্তি করেছিলেন ।১ 
তাঁর আপত্তির যান্তগলি তুচ্ছ করার মতো নয়, সব কথা তাঁর অসংগতও 
না। ব্যৎপাত্ত ও বিবাঁত'ত রুপের মধ্যে একটা শারীরিক সাদৃশ্য 
থাকলে শিশুর পক্ষে ধরতে স্হাবধা হয় ! হীরক, 


অগ্রাহ্য করা যায় না। তদ্ভব ও অরধতৎসম 
কোথায় কতটা গ্রহণ করা হবে এবধ৫উচ্চারণকেই বা কতটা সম্মান দেওয়া হবে, 
এই নিয়ে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে একটা 


লয়, রবীন্দ্রচনাবলগ বা জনাপ্রয় সং 
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পযয়ি ও পরম্পরায় আছেন, খুব সচেতন লেখক ছাড়া একজনের ব্যক্তিগত 
আঁভপ্রায়ের বা আঁভরুচির ছাঁবাটও স্পষ্ট নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে 
আবার বাদ্ধি্গত [সিদ্ধান্ত এবং চিরাচরিত অভ্যাসের অসংগাতিও লক্ষ 
করা যায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল । বানানে রেফের পর 
ব্যঞ্জনাদ্বত্বের বজ'নে সম্মত জানিয়েও তান লেখার সময় প্রায়ই দ্বিত্ব বজায় 
রেখেছেন। 

কলকাতা বি*বাবিদ্যালয়ের ১৯৩৫-৩৬ সালের নতুন বাংলা বানানের নিয়ম 
এই জটিলতার নিরসনে বিশেষ সাহায্য করোন ৷ তাতে সবচেয়ে বড়ো 
দুর্বলতা ছিল ঢালাও বিকল্পের বিধান। অথাৎ দুইই চলবে, যে যেমন 
খাঁশি লিখতে পারে, এমন-কী তার অনিবার্য‘ ফল হিসাবে একই ব্যান্ত দুই 
জায়গায় দুরকম বানান লেখারও অধিকার পেয়ে যায়। যেমন ৪ নম্বর 


নিয়মে ৷ 
অ-সংস্কৃত অথ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ-এর বানানে যেখানে 


ই ঈ উ উজাঁড়ত, সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে__ 

“যাঁদ মুল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা উ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদ্‌শ শব্দে 
ঈ অথবা উ অথবা [িবকজ্ে ই অথবা উ হইবে যথা__কমীর, পাখী, বাড়ী, 
শীষ, উনিশ, চুন, পুব অথবা কুমির পাখি, বাঁড়, শিষ, উনিশ, চুন, পদুব । 
কিন্তু কতকগ্ীল শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা_ 
নীলা__নীলক, হারা-__হীরক২, দিয়াশলাই__দীপশলাকা, খিল-_কাল, 
পাঁন-_পানীয়, চুল__চুল, তাড়হ__তদ? জঃয়া_ দ্যূত । 

স্রশীলঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, 
যথা-_কলছুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফাঁরিয়াদী, ইংরেজী, 
বিলাতা, দাগ, রেশমী । কিন্তু কতকগ্ীল শব্দে ই হইবে, যথা__বি, দিদি, 
বাব, কচি, মিহি, মাঝারি, চলতে । পিসী, মাসী দ্থানে বিকল্পে পিসি 
মাস লেখা চালবে ।৮৩ 

এ দেশে সংস্কার-সমাতির আত্মবিশ্বাসের সবলতা [বিশেষ ফুটে 
ওঠোন। ‘বিকল্প কেন থাকবে তার কারণ কোথাও জানানো হচ্ছে না- 
সম্ভবত এক্ষেত্রে সামাত প্রচলনকেই মান্য করেছেন । কেবল “স্তীলিঙ্গ এবং 
জাতি, ব্যান্তি” ইত্যাঁদ সংক্রান্ত নির্দেশে নিযমটির আংশিক য্ান্তগত ভিত্তি 
তৈরির ক্ষীণ চেষ্টা দেখি । কিন্তু “কিন্তু কতকগুলি শব্দে” বলে আবার 
তাঁরা ঢালাও ম্যানডেট দিয়ে গেছেন “এ হইবে” বলে। সেখানেও প্রচলনের 
বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো মনোবল তাঁরা দেখাতে পারেনান। অথাৎ তদ্ভব 
অধণতৎসম শব্দের বানানে ব্যুংপাত্ত ও উচ্চারণের টানাপোড়েন তাঁদের হাতেও 
শনরস্ত করার সুযোগ পায়ান। ৭ + 


২ 


যে-কাজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বানান সংস্কার সমিতি অসম্পৃণ* 
রেখে গিয়েছিলেন তা খানিকটা এগিয়ে দেওয়ার দায়ত্ব সময় নিজের হাতে 


তুলে নিয়েছে। 


অথাৎ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে হোক, একাধিক লেখক ব্যান্তগত বানান- 
রীতিতে এবং আনন্দবাজারের মতো সংবাদপত্র প্রাতিজ্ঞঠানকভাবে-_-বিকজ্প 
ত্যাগ করে তদ্ভব-অধতৎসম শব্দের উচ্চারণ-সংবাদশ বানানের দিকে. 
অগ্রসর হয়েছেন। লেখকদের মধ্যে সবাগ্রে আছেন রবীন্দ্রনাথ ; তাঁর বানান- 
নীতি তাঁর নিজের লেখায় যতটা না হোক, বশ্বভারত প্রকাশিত বইয়ে অনেক 
বোশ প্রাতফালিত। অন্যদের মধ্যে আছেন প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বস, 
বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের বানানের কোনো নিদি‘ভ্ট, 
রুপ গৃহীত হলে তা মানুষের চিরাচরিত বানান-অভ্যাসকে খানিকটা আঘাত 
করে। তাকে পাঁরবাঁত'ত কতটা করে জানি না, কিন্তু ব্যঙ্গের মধ্যে ষে- 
প্রাতবাদ বা আলোচনার আগ্রহ জাগয়ে তোলে তার মূল্যও.কম নয়। কিন্তু 
পারবত'নও ঘটেছে । বিকল্প ছেড়ে অভিন্ন রুপের দিকে তদ্ভব ও অধন্তৎ- 
সম এবং এই জাতীয় শব্দের বানান ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, তা অবশ্যই বলা 
সদ্ভব। “সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’-এর তৃতীয় সংস্করণে (১৯৭১) সংকলক 
যথাথই লক্ষ করেছেন যে “বিতমানে বাঙ্গালা বানানে দীঘস্বর বজনপূবক 
ইস্বস্বর ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপক হইয়াছে । অথাৎ এই জাতীয় সকল শব্দেই 
কেবল ?কার ও ;-কার ব্যবহৃত হইতেছে” এমন-কী “দ্পীলৎ্গ এবং জাতি, 
বান্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক” শব্দেও যে “-কারই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হইতেছে” তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়ান ।৫ 
অথাৎ খুব নিঃশব্দে বিতকে'র একটি পক্ষের পরাভব ব্লমশ স্পষ্ট হয়ে 
এবং অন্য একটি পক্ষের, অথাৎ ধবান-সংবাদন বানান-পন্থীদের অগ্রগাত 
সনচাহত হচ্ছে। আমাদের মনে হয়, সমস্ত দিক থেকে সংগত হোক আর না- 
হোক, এই প্রবণতা আনবত'নীয় এব 


ং অপ্রাতিরোধ্য_-ক্রমশ এ জাতীয় সমস্ত 
শন্দের বানানেই উচ্চারণের আধকার বিস্তার লাভ কর 


ণ এর মধ্যেই ঘটেছে, তার ছকাঁট দেখিয়ে 
দেবার চেষ্টা কার । প্রথমে স্বরচিহবের আলোচনা সেরে আমরা ব্যঞ্জনের 
প্রবেশ করব। 
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স্বরাচহের মধ্যে দীর্ঘ ঈকার ও দীঘ উকারের উচ্চারণ বাংলায় নেই, অথাৎ 
এই উচ্চারণ ফোনামিক নয় । এর সহজ অর্থ হল, স্বরের হুস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ- 
ভেদে অথ পালটাচ্ছে, এমন শব্দের দণ্টান্ত বাংলায় নেই ।৬ স্বরের দীর্ঘ 
উচ্চারণ ফোনমিক না হওয়ার দরুন আলোচ্য শব্দগুলিকে উচ্চারণ-অনুগ 
করতে গিয়ে দীঘ* ঈকার *দীর্ঘ উকারের জায়গায় হস্ব ইকার্‌ হজ্ব উকার 
লেখা চলছে, এবং এ ধরনের প্রয়োগ ক্রমশ বেশ লোকের কাছে গহীত 
হাচ্ছে। এক্ষেত্রে সম্ভবত দ্যাট পার তোঁর হয়েছে৷ শব্দের অনাদ্য বা নিন- 
ইননাশয়াল” ঈ-কার হকার আগে বা সহজে বাঁজত হয়েছে এবং আদ্য বা 
ইনিশিয়াল' অর্থাৎ গোড়ার ব্যঙ্জনের সঙ্গে যুত্ত কার কার পরে স্থানট্যত 
হয়েছে_এই আমাদের আনুমানিক ধারণা । এ ধারণা সত্য হোক বা না 
হোক, ঘটনাটি কী ঘটছে তা দেখা যাক (আমরা প্রথমে তদ্ভব বা 
অধণতৎসম, তার পরে সংস্কৃত মৃল শব্দ রাখাঁছ )_ 


অনাদ্য দশঘ চিহ্নের বদলে হুস্ব চিহ্ন 


'তাঁস-__অতসী, আইবুড়ো--অব্যন্চঃ আংটি-অঙ্গজ্ঠী, আশ-অশীতি, 
আধাঁল-_অধণন্থালী, আহির__আভীর, ইশ- ইল্লীশ, উলখড়-উলক £ 
কাঁটি কণ্ঠা, কাল (লেখার)__কালী, গাঁড়__গন্তস, গননা গুণী, গোর? 
_ গোরপে, ঘাঁট_-ঘটা, ঘাঁড়-ঘটী, ঘাঁন্ট_ঘণ্টী, চাপাটি_চপপটাী,» - 
চৌি-_চতুজ্কী, ছাউীন-_ছাদনী, জোঠি__জোম্ঠী, তাড়7_তদর্, দাশ 
দেশী, নই-_নদখ, : পড়াশ- প্রতিবেশী, পাঁখ--পক্ষী, পান_ পানীয়, 
ধপাঁদম- প্রদীপ, পোয়াঁত--পোতবতী, বউ_ বধ, বাঁশ_বংশা, বাঁড়_ 
বাটী, ্বাচ্ছার-_বিশ্রী, বভু*ই-বিভুমি, মাছ-_মক্ষী, মশার__মশহরাী, 
জাউ-_যবাগ?, শাড়ি শাটী, সাবাতির-সাবতী, ড় শ্রেণী, হাত 
হস্তী, হশাঁড়-__হণ্ডী ইত্যাদি | 


আদ্য দণঘ: স্বরাচহের বদলে হুপ্ব চিহ্ন 


আমাদের বানানের অভ্যাসে শব্দের গোড়াকার দাঁঘ* ঈ দীর্ঘ উকার - 
সম্ভবত আরেকটু স্থায়ী হয়েছে । আঁভধানে এখনও দুরকম বানানই দেখানো, 


৪৮ বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা সম্ভাবনা 


হয়, তবে চলান্তকা+, “সংসদ বাঙ্গলা অভিধান’ বা ‘ব্যবহারিক শব্দকোষ'-এ 
খেমন- প্রথম “এনা” হুস্ব স্বরচিহের, দ্বিতীয়া দীর্ঘ স্বরচিহের । 
এতে বাঙালির স্বাভাবিক প্রবণতাটি প্রাতফালিত হয়। তব যান পাঁখ 
বাড়ি শাঁড় স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি পুজো লিখতে প-এ দীঘ-উকার 
দেওয়ার কথাও হয়তো ভাবেন। লক্ষ করি, তদ্ভব ও অধণতৎসম শব্দের 
আঁদতেও স্ব স্বরচিহ ক্রমশ গৃহীত হয়ে চলেছে। কিছ দৃষ্টান্ত দিই : 
বিষ ঈধ্য, উনা, উনো, উন [ -পাঁজুরে | উন, উর্নত_ উরু, উবু 
উধঢ, খিল-_কীলক, কুয়ো_কুপ, কু"চ-কুচি‘কা, ঘুর, ঘুল-ঘুণ্ 
চন, চলা, চুনো, চুরন__ চণ? চল চুল, চড়ো__চূড়া, ছ'চ, সুই 
সঃচী, সৃতা, সুতো, ছূতা, তার, ছদতোর-_-সৃত, জিওল- জীব, জয়া 
নয়ো দ্যত, তারি_স্রী, তুলা, তুলো, তুলি-_তূলা, আল, দিঘি 
দীর্ঘকা, দিয়া [ শলাই ]_ দীপ, দব্বো-ঁদুবণ, দুুষা-ঁদুষণ, ধুলা, 
ধলো_ ধমল, 'পারিত- প্রণীত, পলে-_পনীহা, পুই_ পযীতিকা, পুব__ 
পাব", পনরা- পণ পুজো_ পুজা, প্দালিমে_ প্যারা, িচি-__বীজ, 
বাড়_বাঁটি, ভুই-_ভ্মি, ইরধ ভন, মুখখন, মুখ্য মুখ মুত-_মূত, 
মুরহা- মনা, মরাঁত_ মত মুলা, মুল মূল, র্পো-রুপ্য, শিষ 


বলা বাহদল্য, বানান-অভ্যাসের এই বিস্তার ও সর্বাঙ্গীণতার দিকে 
অগ্রগতি, অর্থাৎ 'জেনারালাইজেশন'-এর প্রবণতা ক্রমপর্যায়ী। তা এক লাফে 
ঘটে না, িবর্তনসূত্রে ধরে ধীরে এগোয় । ফলে আমরা অনেকে যেখানে 


শাড়ি বাঁড় গাঁড় হাতি ইত্যাদির সঙ্গে একই ঢালাও নিয়মে দিল্লি হিন্দি 
বাঙালি জাপানি মাস পাস ধোপানি ইত্যাদি লিখি 


পরের শব্দগুলির শেষ বণে" দীর্ঘঈকার দেওয়াই এখনও গছন্দ করেন বা 


নিদিষ্ট শব্দ বা শব্দগ,চ্ছের পারপ্রোক্ষিতে নিতে ইয়। তাতে যেমন নিজের 
১ তৈমনই বহুলপ্রচারী সংবাদপত্রে ও 


অন্যান্য মন্াদ্রত-লখিত রূপে সেই সব বানানের ব্যবহারও সেই সিদ্ধান্তকে 
ত করে। 
ইস্ব স্বরচিন্তের দিকে এই একমদখা প্রবণতার মধ্যেও কিছ; কিছ দাঁঘ* 
চিহ্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত 


. ত হয়েছে। অথাৎ তদ্ভব-অধ তৎসম শব্দের 
দীঘ‘ স্বরচিহ্ন এখনই 2 যারে কি না, সে সম্বদ্ধে আমরা 
সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে পারান। এসব ক্ষেত্র দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখের 


'অপান্ত যাকে বলে. 'লাস্ট ডিচ, ব্যাটল’ বা দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই তা-ই 
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যেন চালিয়ে যাচ্ছে । আগে যে-সমস্যার কথা বলেছি তার এলাকা এইটাই ৷ 
এর দর্ট ভাগ আছে। আস্ত শব্দে হুস্ব চিহ্ন ব্যবহারে দ্বিধা, যেমন 
উনচল্লিশ, কীড়া__কীট, কী্ত_কীতি পুরবী--পুবণ বীন্‌ব_বীণা, 
সীসে-_সীসা, হীরা, হীরে-_হাীরক ৷ অন্যদিকে তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলা 
প্রত্যয় যোগ করে বা অসংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সমাস করে যে 'বাংলা” শদ্দ তোরি 
হয়, তার তৎসম অংশে দীঘ+ স্বরচিহের অটলতা, ষেমন__ 
 কূটকচাল, চীনা, দূতিয়াল, ধূর্তামি, নীলা, ভুতুড়ে, ইত্যাদি । সম্প্রাত 
বহুল-প্রচাঁরত একাঁট পত্রিকায় চিনা, চিনদেশ, নিলা, হরে ইত্যাদি লক্ষ করা 
যাচ্ছে। এই বানান কালক্রমে বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এ 
পান্রিকাতেও এ বানান নতুন এবং অনেক বাঙালির বানান-অভ্যাসে এখনও 
এগুলি ততটা স্বচ্ছন্দভাবে গৃহীত হয়ান। আর সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংলা 
প্রত্যয় যোগ করলেও তার তৎসম রূপি খুব স্পষ্ট থাকে, ফলে 'ভনতুড়ে'কে 
“ভূতুড়ে” লেখা উচিত কি না, তা ভেবে দেখতে হবে । 

এই প্রবণতা একাঁদকেই অঞ্গ্রীল নির্দেশ করে । কলকাতা িশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের বানান সংস্কার সামাতির বিকল্প-বধান ও দ্বিধামনস্কতা অতিক্ৰম করে 
এবং দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখের যুক্তির লাজক উপেক্ষা করে বানানের একটি 
সাধারণশকরণ ঘটছে । ঘটছে খুব ধীরে ধারে, খবরের কাগজ তাতে খানিকটা 
প্রব্“না দিয়েছে, কিন্তু ঘটনার বাস্তবতা ও আভমহখতা বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই । পরে যাঁরা বানান সংস্কারের কাজে নিয়োজিত হবেন তাঁদের 
এই অগ্রাতিবর্তনীয় ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে । এর বিপরীত কোনো 
সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তা নদীর স্রোতকে তার উৎসের শদকে ফিরিয়ে দেওয়ার 
মতো ব্যাপার হবে এবং সে চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনা বোঁশ থাকবে না। 

দণর্ঘঈকারের দীর্ঘসূত্রী অবস্থানের আরেকটি ক্ষেত্র আছে সেটি স্তী- 
'লঙ্গ বিশেষ্য শব্দে। বিশেষণ শব্দে তা ক্রমশ হুস্ব ইকারকে জায়গা ছেড়ে 
দিচ্ছে তা আমরা লক্ষ কারি, ফলে খুশি (রাজশেখর বস; র বিশেষ্য খুশি’ 
এবং বিশেষণ খুশী" পার্থক্য এখন আমরা অনেকেই রক্ষা কাঁর না), রাজি 
( =সন্মত ), ভাঁর-_এর সব শব্দ তপ্ভব অধ'তৎসমের মধ্যে না পড়লেও 
এগ্সদলিতে হওস্ব ইকারের সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু তদ্ভব অধতৎসম 
স্রগীলঙ্গে, বিশেষত ‘ই’, ‘ইনি’ বা ‘নি’ ধর্গীনযত্ত স্তপ্রত্যয়ে দীর্ঘ ঈকার 
লেখার প্রবণতা [িশেষ দুর্বল হয়ান। এখানে স্ত্রীবাচক অর্থ অভ্যস্ত বানান 
লেখার প্রবণাতকে আরো শন্তিশালী করছে । 

পাঠকদের জানা আছে যে, রবীন্দ্রনাথ তদ্ভব বাংলার স্ত্ী-প্রত্যয়ের হস্ব- 
ইকার লেখার পক্ষপাতী ছিলেন? ৷ তাঁর হুস্ব ইকার দেওয়া স্ত্রীবাচক শব্দের 


তাঁলকা-_ 
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ছাড়, ছার, খড়, কাকি, মামি, পাগল, জোঠ, বেটি, দিদি, মাসি, 
পাসি, পাঁঠি, ভোড়, খড়, বড়ি বামন, খুকি, শ্যালি, নেড়ি ; 
নি প্রত্যয় যোগে তাঁর শব্দমালা__ 

f কলনি, তোলান, গয়লানি, বাঘনি, ধোবানি, নাপ্‌তান, কামারনি, 
চামারান, প.রুখান, মেতরানি, তাঁতান, মজুরনি, ঠাকুরানি, চাকরানি, 
সাঁপান, পাগলিনি, উড়োন, কায়েংনি, খোট্রান, মোগলানি, মুসলমাননি, 
জেলেনি, রাজপাুখীন--. 

বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে শরচ্চন্দু শাস্তীর সঙ্গে তকে“ রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে 
যে-যৃন্তি দিয়েছিলেন সে-যুক্তি ভাষাবজ্ঞান-সম্মত। অর্থাৎ উচ্চারণের দিক 
থেকে ধরলে এ সব শব্দে ই, ইনি নি প্রত্যয়ই আছে, বাংলা প্রত্যয়ে ‘ঈ’ বলে 
কোনো বস্তু নেই৯। 

এ সম্বন্ধে আমাদের মত রবীন্দ্রনাথকেই সমর্থন করে। 'দাঁদ গিন্ন 
বাাঁড় খডঁক মাসি পিস যাঁদ হস্ব-ইকার নিয়ে তাদের স্বত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ 
না জাগায় তাহলে ঘাঁড়, ছশড়, ছুটাক, মুটাক, কলনি, তেলোনরও ওই 
ব্যাপারে কোনো অস্যাবধা হওয়ার কথা নয় ৷ লঙ্গাবধানয্ু্ত ব্যাকরণে পদের 
লিঙ্গ চেনবার শুধু একটি মাত্র ০৪০ বা ইঙ্গিত আছে, এমন দৃষ্টান্ত দুল‘ভ ৷ 
সংগত ভাষাতেও স্বরীলঙগ কেবল ঈ বা ইনী-অন্তক নয়। সেখানে আকা- 
রান্ত স্তীলিঙগ শব্দ প্রচুর আছে, এমন-কাঁ হস্ব-ইকারন্ত স্বীলঙ্গ-শব্দও কম 
নেই। ব্যাকরণ কোম্‌দাঁতে মতি বুদ্ধি স্মীত আকৃতি নীতি 

নত স্বীলিঙ্গ শব্দের তালিকা রীতিমতো দীঘ-১০। 

আর সংস্কৃতে স্তপীলিঙ্গ শুধু অথে'র ব্যাপার নয়, তা ব্যাকরণগতও বটে। 
অথাৎ বাংলায় তদ্ভব-অধতৎসম শব্দে ই-ইান লাগয়ে স্জীলিঙগিখলে কিছ; 
লোকের মতে বানান ভুল হবে, কিন্তু তার বাইরে আর কোনো অপরাধ হবে 
না। কিন্তু সংস্কতে এ শব্দগুলি স্ররীলঙ্গ বলে না চিনলে এদের বিশেষণ 
সব'নাম ইত্যাদির প্রয়োগে অথাৎ ব্যাকরণেও ভুল হবে । 


ইত্যাদ হুস্ব- 


তদ্ভব-অধতিৎসম শব্দের, বিশেষত তদ্ভব শব্দের, আরেকাটি সমস্যা এ ও 
নিয়ে । সংকার-সমাতর সিদ্ধান্ত ছিল, এ ধরনের শব্দে বণ" দাটকে 

রণগত ভাবে বিশিষ্ট করে ওই/অই বা ওউ/অউ লিখতে হবে । দেব- 
প্রসাদ ঘোষ তাতে ব্যঙ্গ করে লিখোঁছলেন যে, “অতঃপর ফুলের ওপর শধু 
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‘মউমাছিরা’ গুঞ্জন করবে, কুকুরগ্ুলো শুধু ভিউ ভউ' করে ডাকবে, ছেলেরা 
শুধু “দউড়া দড়ি” করবে, আর রাস্তার হই হই রই রই’ শুনে পলিশ 
‘ফউজ’ তাড়া করে আসবে ।”৯৯ 

আমরা এ যনুন্তর সারবন্তা স্বীকার কাঁর না। বরং মনে কার মৌ এর 
বদলে মউ এবং দৈ-এর বদলে দই, এমন-কী এই শতকে বস্তার করে “দউড়া 
দউাড়’ ‘চ্টমাথা’ ইত্যাঁদ অনায়াসে লেখা যেতে পারে । 

মনে রাখতে হবে, এসব শব্দের ক্ষেত্রে এ ও বা তাদের চিহ্ন রাখার ঘ্ীক্ত 
বাহৎপাতির যান্ত নয়, কারণ সরালম্ট সংস্কৃত শব্দ-গুলির মধ্যে একার 
উকারের বালাই ছিল না । ভাষার বিবর্তনে এইসব শব্দ যখন বাংলায় এসে 
অধন্বরান্ত একাক্ষর (মনো সল্যাবক" ) রুপ পেয়েছে তার পর থেকেই 
একার কার লেখা শুরু হয়েছে মাত্র । কাজেই এগ্ুুলিতে একার ওকার না 
লিখলে ব্যুৎপাঁত্ত বজনের অপরাধ ঘটে না, নেহাৎ একটি প্রান্তন অভ্যাস 
লঙ্ঘনের ত্র ঘটে । চউমাথা, চউকি দউড়া-দভীড়, নউকা, লউ (রক্ত )__ 
ইত্যাদিকে উকার বাদ 'দিয়ে লিখতে এমন কিছ; বোঁশ সময় লাগে না, প্রেসেও 
একাঁট টাইপ-ইউানিট কম বসাতে হয় ॥ বই ( পহদতক ) এবং ‘বই কি" ( যাব 
বই ক )-র বই একই ভাবে লেখা যেতে পারে, প্রাতবেশ থেকে দব্যর্থকতার 
[নিরসনে কোনো সমস্যা নেই৷ 'লক্ৌ” ‘লখনউ’ হতে পারে, হয়েওছে। 
এতে তৎসম এবং অ-তৎসম শব্দে ভেদ রাখাও সম্ভব হবে । বিদেশ শব্দে 
অউরঙ্গজেব লেখাতেও অস্দবিধা নেই । এখানে সময় অল্প বেশি লাগছে, 
টাইপ একটি বেশি ব্যবহার করতে হচ্ছে, কিন্তু এ শব্দাট বহুল-ব্যবহৃত নয়, 
কাজেই ইতিহাস বইয়ের অংশে বা দ্‌-একটি নাটকে ছাড়া সে সমস্যা গুরুতর 
বলে বোধ হবে না। যাঁদ আওরঙ্গজেব লাখ, তাহলে এটা মেনে নিতেই 
হচ্ছে, 'আও বা 'আউ'কে আর সংক্ষেপ করার উপায় নেই । এক্ষেত্রে সুনীতি- 
কুমারের হযানতই প্রবল-_বাৎলার ছাব্বিশটি*২ যৌগিক স্বরকে যাঁদ সংক্ষিপ্ত 
না করা যায়.অই /ওই অউ /ওউ-কে তা করারও কোনো প্রয়োজন নেই১৩। 
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ব্যঞ্জনধৰানর রক্ষা / বর্জনের সমস্যা 


তদ্ভব অধ-তৎসম শব্দে দীর্ঘ স্বরাচহ ক্রমশ লঘনস্বরাচিহ্নের দ্বারা স্থানচ্যুত 
হচ্ছে_-এই ঘটনার ক্রমাবস্তার আমরা লক্ষ করেছি। ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও অংশত 
এটা ঘটছে । কিন্তু এখানেও আমরা দা পরস্পরবিরোধী আঁভপ্রায়েরই সাক্ষাৎ 
পাই। প্রথমত, পদের অনাদ্য ব্যঞ্জনকে যত সহজে স্থানচ্যত করা সম্ভব 
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হয়েছে, যেমন মুধন্য ণ-কে দন্ত্য-ন-র দ্বারা--পদের আদ্য ব্যঞ্জনকে তত 
সহজে করা যায়ান। দ্বিতীয়ত, অন্তঃস্থ য এবং ধন্য -এর স্থানচ্যযাত 
_ যথাক্রমে জ এবং শ-এর দ্বারা, বেশ কঠিন বলে গণ্য হয়েছে । এই দুটি 
বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে যা দাঁড়ায়, তার উদাহরণ হল--“যাঁড়-এর মুরধন্য ব দিব্য 
টিকে আছে, কিন্তু অধ“তৎসম তদ্ভবয় না হক, বিদেশ শব্দে দোখ পোশাক” 
এ মুধন্যি ব তালব্য শকে ক্রমশ জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে । তবু সাধারণভাবে বলা 
যায়, দীঘ‘ স্বরচিহ্নের বদলে লঘু স্বরাঁচহের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, ফলে 
এখন আর তা বিশেষ ভ্রুক্‌গন জাগায় না। “নলা’ “হরে'-ও হয়তো চলে 
যাবে৷ কিন্তু ‘যাঁড়'কে শাঁড়' লিখতে এখনও একটি বড়ো সামাজিক 
মনস্তত্বের দেয়াল আমাদের ডিঙোতে হবে । 
অধতিৎসমর বেলায় এখনও িছ? সমস্যা অবশ্য আছে, বিশেষত যে অধ 
তৎসমগ্ীল মুল সংস্কৃত শরীরের বেশ কাছাকাছি ৷ সেক্ষেত্রে দ্যাট বিকল্পের 
মধ্যে টেনশন চলে । এই টেনশন স্বরচিহের ক্ষেত্রে যেমন অল্পাবস্তর আছে 
বাঞ্জনাচহের ক্ষেত্রেও তেমনই স্পষ্ট । খেত/খ্যাপা আমরা গ্রহণ করোছ কিন্তু 
এখনও 'সংসদ'-এর মতো অভিধানে 'ক্ষীরা”, “ক্ষীরাই, এনএট্র পাই। 
শজজ্ঞাসা, তৎসম বানান হিসাবে [ঠিকই আছে, কিন্তু অধ'তৎসম “জিজ্ঞেস” 
এবং “জিগ্‌গেস’ দুইই পাই, অকারণ য-ফলা লাগানো “জগ্যেস-ও বিরল 
নয়। প্রত্যাশা'র অধতিৎসম রুপকে য-ফলা দিয়ে “পত্যেশ’ লিখব, না 
এপত্তেশ” লিখব উচ্চারণ মেনে? অধণতংসম যদ পুরোপদ্ীর উচ্চারণ 
অনন্যায়ী বানান লিখতে যাই তাহলে এখানকার চেনা অনেক শব্দের বানান 


কাঁ দাঁড়াবে তা লক্ষ করূন। আমরা যনব্যগরনই িখাঁছ, তা ভাঙলে আরো 
ভিন্ন একটি রূপ দাঁড়াবে ৷ 


তৎসম অর্ধতৎমম উচ্চাররণ-অনুগ 
প্রচলিত বানান বানান 
অখ্যাত, সুখ্যাতি অখ্যেত, সুখ্যেত অকখেত, সুকখেত 
অত্যাচার অত্যেচার ওত্তেচার 
অনবদ্য অনবাদ্য অনোবোদ্দি 
'অন্যাষ্য অনেয্য অনে্জি 
অলেধ্য অলেজ্জ 
অবশা অবশ্য, ওবিশ্য ওাবশ্‌শি 
অবাধ্য অবাধ্য অবাদ্ধি 
অভ্যাস 


অভ্যেস, ওভ্যেস, ওব্যেস ওবভেশ, ওব্বেশ 
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অমান্য অমান্য অমান্নি 
অযোগ্য অযগ্য অজুগ্‌গি 
আজ্ঞা আজ্ঞে আগগ্রে* 
আদ্য আভ্য, আট্য আভি, আডাঁঢ 
আদ্য আদ্য আদ্দি 
আধিক্য (+ তা) আঁদখ্যেতা আদিক্‌খেতা 
আলস্য আলাস্য আলিশ্‌শি 
কাব্য কাব্য কাব্বি 

গম্য গাম্য গোম্মি 
জন্য জন্যে জোনে 

ধন্য ধান্য ধোলি 
প্রত্যয় পেত্যয় পেত্য় 
প্রত্যাশা 1পত্যেশ পিত্তেশ 
বিদ্যা বিদ্যে িদ্দে 

বৈদ্য বাদ্য বোদ্দি 

ভব্য ভাঁব্য ভোব্বি 
মিথ্যা মিথ্যে মথে 

সাধ্য সাধ্য শাদ্ধি 


দৃষ্টান্ত বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে য- 
ফলান্ত অধ‘তৎসম শব্দে য-ফলা ত্যাগ করা সহজ নয়। এক্ষেত্রে তগ্ভর 
থেকে অর্ধতৎসম আলাদা হয়ে যায় । তদ্ভব শব্দে আবার য-ফলা রাখারই 
কোনো অবকাশ নেই । নু 

কিন্তু য-ফলার প্রশ্নাটি আসছে পরে। বর্ণমালায় ব্যঞ্জনের ক্রম 
অনয্যায়ীই আমরা অগ্রসর হই ৷ মন্ধন্যণ যে তদ্ভব বানান থেকে প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে নিবাঁসিত হতে চলেছে তা আমরা লক্ষ করেছি ৷ “ব্যবহারিক 
শাব্দকোষ'-এ১৪ কাজী আবদুল ওদহদ “উৎকৃণ” থেকে এসেছে বলে প্রথম 
এনটাট্র রেখেছেন মন্ধন্য ণ ওয়ালা ‘উক:ণ’ ৷ কিন্তু তাঁর এই মূর্ধন্য-ণ 
মমতা লোকের অভ্যাসে দাঁঘ“দন পাঁরত্যন্ত হয়েছে। 

এখন কাণ, চুণ, পাণ» বাণান, সোণা ইত্যাদি বানান দেখলে আমরা 
কৌতুক বোধ করি-_দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর প্রয়াণের (১৯৮৫ ) বহু আগে 
নিশ্চয়ই তাঁর ক্ুসেডের নিজ্ষলতা লক্ষ করে গেছেন । কিন্তু দু একাঁট 
অধতিৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ম্ধন্য ণ-কে নিয়ে সমস্যা আছে। “গ্ণী”তে 
অবশ্যই মধ্য ৭, কিন্তু “গহীনন”-এ ? রবীন্দ্রনাথ “বাঁণা”-তে মুনা 
রেখেও ‘কান’, 'বীনকার+এ দন্ত্য-ন, ব্যবহার করছেন। 'গণ্য-তে মুধনন্য 
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'ণ, কিন্তু ‘মান্যি-গান্য-তে ? ‘প্ঢন্নিমে’ “পঢান্নমা” দন্ত্য-ন দিয়ে লিখতে 
পারি, কিন্তু 'পদুণ্যি* হবে না পদ়ান্য/পঢ়ন্ন হবে ? 

কাজেই মুর্ধন্য ণ-র প্রসজেও তচ্ভব-অধ্তৎসমর মধ্যে বৈষম্য ঘটে, তদ্ভব 
'মুধ্ন্য ণ বজন করতে চায় তো অধতৎসম, অন্তত যে-অধতৎসমগনীল 
মল রূপের বেশ কাছাকাছি, কেবল স্বরসংগাঁতর ফলে একট ভিন্নতা 
পেয়েছে, সেগবীল মু্ধন্য ণ সম্বন্ধে একট; রক্ষণশীল । একটা জানস লক্ষ 
কার যে, স্বরসংগাঁত ছাড়াও সমাঁভবনের ফলে যে র+ণ্‌ লন রূপ পেয়েছে, 
সেখানে ন’ অনেক বেশি গৃহীত। অর্থাৎ ?গাল্ন ( গৃহিণী সাঁগারান > 
িরান৯) বন্ন (বর্ণ), ধন্না ইত্যাদর সাদৃশ্যে প্ান্নমা খানিকটা গ্রাহ্য 
হয়ে এসেছে কিন্তু অন্য, বিশেষত য-ফলা যযুনত মূর্ধন্য ণ সহজে দন্ত্য নকে 
স্থান ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয় ৷ | 

য-এর বিষয়ে আমরা ফে বাচ ব্যাপারটি লক্ষ কাঁর তা এই । অনাদ্য 
যনন্তব্যগ্জনের য১* সব ক্ষেত্রেই উচ্চারণ-সংগত জ-কে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে 
কিন্তু শব্দের আদ্য অবস্থানে সে সরে যাবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। য-র এই 
স্বাবরোধ কিছু উদাহরণে লক্ষ করা যাক-_তন্ভব শব্দে এই আদ্য রক্ষণ- 
'শীলতা ও অনাদ্য বদ্লব খুবই স্পষ্ট । 


আদিতে য অনাদ্য জ 

যা, যিনি, যে, যার, কাজ (কাব) 

যাওয়া, যেমন, আজ (আর্যকা ) 

যখন ইত্যাঁদ সেজ ( শয্যা ) 

অর্ধতৎনম অর্ধতৎমম 

যাঁজ সঃজ্জি, আচাড্জি, 
ভটচাজ্জি, 

অনেকেই লক্ষ করেছেন প্রাচীন বাথ 


লার যে, যিনি, যেন যাওয়া ইত্যাদি 
বানান জ' দিয়ে লেখা হত। তাই সংনীতিক:মার প্রস্তাব করোছিলেন 
বাথলাতেও তদ্ভব যেন, যখন, যা, যান ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা হোক । 
দেবপ্রসাদ ঘোষ এই যহন্তি মানতে রাজ ছিলেন না,১৬ তাঁর মতে ওগঢুলি 
্রান্ত বানান। হিন্দিতে 'যাওয়া'-র ক্রিয়াট ‘জানা’ হিসাবে লেখা হয়, লেখা 
হয় ‘জব’ (যখন), গজসকো, (যার ), ইত্যাদি; কিন্তু য-র ব্যবহার সম্পূর্ণ 
পাঁরত্যন্ত হয়নি, ফলে আমরা ইয় উচ্চারণ থাকলে সবন্ধিই য পাই ।১৭ সে 
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তুলনায় বাংলার তদ্ভব শব্দের যচিত্রাট অনেক স্পষ্ট_শব্দের গোড়ায় 
য রাখো, অন্যত্র জ। যাই হোক, বাংলায় জাত জুই ( যন্ত, যুথিকা ) 
ধরনের দুএকটি শব্দে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও শব্দের গোড়ায় য-ই মল 
শনয়ম। শব্দের আদ স্থানাঁট সকলের সবাগ্রে নজরে আসে বলেই কি আমরা 
এখানে বোশ রক্ষণশীল ? এই রক্ষণশীলতার কোনো ন্যায্য 1ভীত্তি নেই । 
শ-ষ-স-র সমস্যা আমাদের বানান স্বভাবের অন্তর্গত অসামঞ্জস্যকে 
আরো স্পষ্ট করে তোলে ৷ বাংলায় ষ ও স-এর উচ্চারণ খুবই সীমাবদ্ধ__ 
ট-ঠ ধ্যানর আগে য এবং এই ধরনের অন্য কয়েকাট ক্ষেত্রে" স্‌ (9) উচ্চারিত 
হয়। তার বাইরে সবই শ_এবং বাংলার প্রধান ও সবব্যাপ্ত শিস 
ফোনিম হল এই শ্‌। তা সত্বেও তদ্ভব এবং অধ'তৎসম শব্দের বানানে 
তার উচ্চারণকে অগ্রাহ্য করে আমরা ব্যুৎপাত্তর ব বা স-কে এনে বসাই । 
এবং এক্ষেত্রে আরো যা কৌতূহলের 'বষয়_আদ্য বা অনাদ্য অবস্থান- 
শনাবশেষে তা কার আমরা ৷ অথাৎ ষ-জ-এর মতো বিন্যাস এখানে ঘটে 
না। যে রবীন্দ্রনাথ দন্ত-নকে মুধন্য ণর আসনে বসাতে এত ব্যস্ত ছিলেন, 
{তান যে কেন মুরধন্য-ষ-র জায়গায় বাঙালির নিজস্ব ও স্বাভাবিক তালব্য- 
শকে স্থাপনের বিষয়ে এত উদাসীন রইলেন তা ভেবে বদ্ময় লাগে। সুনীতি- 
কুমার প্রমুখ অন্যদেরও এবিষয়ে মুখর হতে দেখি না। ফলে তন্ভব শব্দের 
ধ্ানসংগত বানানের নীতি সরকারিভাবে গ্রহণ করার পরেও দেখি সংজ্কৃত 
শব্দের মুরধন্য-য প্রায় সবন্রিই বহাল তবিয়তে থেকে গেছে । তার উদাহরণ-_ 


সংস্কৃত অর্ধতৎমম তদ্ভব 

উষা উষ, ওষ, - 
ওস (ওশ: নয় কেন?) 

কষায় কষা ৰ 
কৃষ্ণ কেষ্ট 
ঘর্ষণ ঘষা 
চষ্‌ চাষা 
চষে চুষা, চোষা, চাষ = 
তুষ্ণা তেষ্টা = 
নষুণ্তি ২ নিষুত (নশুত ?) 
পুষ্‌ পুষা, পোষা = 
পিষ পেষা => 


পোষ পোষ, পোষড়া = 
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বৰ্ষা, বণ বরষা, বরষন = 
বাতি, বান 

মনুষ্য মিনসে মুনিস মানুষ 

মহিষ = মোষ, মইষাল 

শী = শিষ 

ষ্টি নি ষাট, ষাট 
ষেট 

ষণ্ড বণ্ডা (মাক) ষাঁড় 

শোড়ষ ষোল 


এখানেও আমিষ থেকে জাত আঁইশ, আঁশ ( -বাঁট ) ইত্যাঁদ ব্যাতিক্রম 
আছে, কিন্তু তা নিয়মকেই স্পষ্টতর করে। 
দ্যালয়ের নিয়মে এই সৎকার মেনে তো বলেই দেওয়া হয়েছে যে 
“মুল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদভব শব্দে শ ষ বা স হইবে 1? কিন্তু কেন 
হবে, তার কোনো উত্তর তাঁরা তোর করেনান। মু্ধন্য-ণ হতভাগ্য চটপট 
দন্ত্য-নকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, কিন্তু মধ ন্য-ষ সমগোন্রের হয়েও 
নিজের গোঁ বজায় রাখতে পারল, এতে বিচারকদের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের 
আঁভযোগ আসতে পারে । তাই দোখ, দন্ত্য-স, যেখানে তার উচ্চারণ স্পষ্ট 
তালব-শ, সেও অর্ধতৎসম-তদ্ভব শব্দে তালব্য-শকে জায়গা ছেড়ে দিতে 
কোনো উদ্যম দেখাচ্ছে না। কয়েকটি উদাহরণ যথেষ্ট ঃ 


উপবাস = 


উপোস 
কাংস্য = কাঁসা 
গ্রাস গরাস, গেরাস - 
দস্যু দাস্য = 
নস্য নাস্য নি 
নঃ*বাস নিশাস = 
নীরস নিরেস = 
প্রসাদ পেসাদ = 
পারাসক পারসী, ফারসী নল 
মাংস - মাস 
যে টু শাঁস 
সরস সরেস = 

ইত্যাদি 


এর মধ্যে একটি মজার ব্যাপার লক্ষ করা ষায়। মূল সংসকৃতে তালব্য- 
শ ছিল বানানে, কিন্তু বাংলায় তন্ভব চেহারায় দন্ত্য-স দিয়ে বানান লেখার 
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খুব প্রাচীন এীতহ্য দাঁড়িয়ে গেছে, এরকম দৃষ্টান্তও যে নেই তা নয়'। যেমন 
আস এবং বস্‌ এই দুটি খুব চেনা ও বহুলব্যবহৃত ধাতু । ভাষাবিজ্ঞানী- 
দের মতে সংস্কৃত আবিশং থেকে হয়েছে আসং এবং উপ-বশ্‌ থেকে বস; ৷ 
তা যাঁদ হয়, তাহলে ‘বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষজ্ঞদের নিদেশ মেনে ‘আশা’ ‘বশা”-ই 
লেখা -উচিত, কারণ মুল সংস্কৃতে শ-ই ছিল । উচ্চারণ-সংগাঁতর দিক 
থেকেও আমরা মনে কার আশ: বশ: লেখা উচিত । কিন্তু বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সংস্কার সাঁমাতর িশেষজ্ঞতা এদিকে মনোযোগ কেন দেয়নি আমরা 
জান না। 

এর আগে আমরা য-ফলার কথা বলোছি, কিন্তু যডন্তব্যঞনের বিষয়াট 
আলাদা করে আলোচনা করা দরকার । আমরা লক্ষ করোছ যে ক্ষ কোথাও 
কোথাও তদ্ভব-অধতৎসম দুরকম বানানেই বাক্ষিত, যেমন ক্ষীরিকা থেকে 
ক্ষীরাই, কিন্তু কোথাও কোথাও খ-এর দ্বারা স্হানচন্যত ॥ যেমন ক্ষধা থেকে 
খিদে, ক্ষিপ্ত থেকে খ্যাপা, ক্ষেত্র থেকে খেত, ক্ষদদ্র থেকে খন্দ ৷ অধতিৎসম- 
তে এই 'িকজ্পন সহজ হয়ান, ফলে সাঁক্ষ (স্সাক্ষ্য ) যাক্ষি (যক্ষ ), প্রাদে, . 
চইন্ষ্‌ (চক্ষন ) যেমন চইক্ষে হারায়’ ৷ জ্ঞ শব্দের গোড়ায় তত নেই; অর্ধ 
তৎসম গেয়ান, গে'য়াত (জ্ঞেয়াত-ও আছে ), তবে শব্দের অন্যত্র কেন জান 
না এখন টি*কে থাকবার চেষ্টা করছে ৷ “জগগেস’ বানান কেউ কেউ লেখেন, 
তবু জিজ্ঞেস-ই জনপ্রিয় বোশ ৷ জিগ্যেস লেখা কখনোই উচিত নয় । আর 
‘অৰ্ভাজ্ঞ’ এই অধতৎসমরহপে স-র স্থানচন্নাতির কথা এখনও ভারা যাচ্ছে না! 

বাংলায় কোনো কোনো শব্দে ঙগ হবে না ও হবে--এই নিয়ে কেউ কেউ 
সংশয় বা বিতর্ক পোষণ করেন । যেমন বাঙ্গালী না বাঙালী, রাঙ্গা না 
রাঙা । এই সংশয়ের নিরসন ঘটবে যাঁদ আমরা মেনে নিই যে, দুটি দুই. 
এতহাসিক বা ভৌগোলিক উপভাষার শব্দ । দুয়ের উচ্চারণ আলাদা হয়ে 
গেছে, প্রথমাঁট ঙ-র পরে গং উচ্চারত, দ্বিতীয়াটিতে শুধু ‘ও’ উচ্চারিত, 
ফলে দুই উচ্চারণকে দা ভিন্ন বানানেই লেখা দরকার ৷ জঙ্গল লিখতে ঙ্গ 
অবশ্যই দিতে হবে, কিন্তু জংলা লিখতে, তার প্রয়োজন নেই ৷ তেমান যে 
শব্দগ:লৈতে ‘ভগ’ যব্তব্যঞ্জনের সরলীকরণের ফলে শব্ধ ‘৬’ বজায় রেখেছে, 
সেগুলির ক্ষেত্রে ও-ই লেখা উচিত, যেমন কাঙাল, কামরাঙা, (কিন্তু “তেরঙ্গা” 
ঝাণ্ডা ), গার, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ: ঘুঙ্জর, চাঙা, চাঙার, চোঙা, জাঙাল ( কিন্তু 
জঙ্গি), ট্যাঙস-ট্যাঙস, ডাঙা, ডাঙ; ঢ্যাঙাঃ ঢঙ, (কিন্তু দঙ্গল, দাঙ্গা ). 
ধাঙর (কিন্তু ধাঁঙ্গ, পাঙ্গাশ, ফরীঙ্গ), বাঙাল, বাঙালি, ভাঙা, ভাঙন, রাঁঙন, 


লাঙল, লঁঙ, ল্যাঙট, (কিন্তু সাঁঙ্গন ) হাঙর (কিন্তু হাত্গামা ), ইত্যাদি ৷ 


এখানে উচ্চারণ মেনে শু বা ও লেখাই ভালো । তবে আমাদের ধারণা এখন 
যে-সব অ-সংস্কৃত শব্দে গু টিকে আছে ভবিষ্যতে সেগদীল থেকেও গ খসে 


XLU—5 
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গড়বে, থাকবে একমাত্র ও । এই নিয়মে ইংরেজিতে ‘1£’-যুক্ত ধানকে শুধুমাত্ৰ 
তে পরিণত করেছে _singer, singing -এ যেমন, যাঁদও finger -এ 
জাই আছে। বাংলাতেও এই নিয়ম, অথাৎ জ্গ-এর উ-পাঁরণাম- ক্রমশ ব্যাপক 
হচ্ছে। যাঁরা মমতাবশত, প্রাচীন বা প্রাদেশিক উচ্চারণের কথা মনে করে ঙ্গ 
রাখতে চান তাঁরা চম্‌স্কি ও হালি-কাথিত underlying structure-এর 
'দোহাই দিতে পারেন।১৯ কিন্তু তা সংগত হবে না, কারণ মনে রাখতে হবে 
'চম্‌স্ক ও হালি underlying structure-aর সূত্রটি এনেছেন ইংরোজ 
বানানের মধ্যে একটি প্যাটার্ন ও নীতি আবিচ্কার করে তার দীঘ“বশঙ্খলার 


'কলঙ্ক আংশিক মোচনের উদ্দেশ্যে, বানান সংস্কার প্রতিরোধের য্ান্ত হিসাবে 
শয়। 


উচ্চারণে যেখানে যযন্তব্য্ন আছে সেখানে আমরা বানান এবং 
অভ্যাস, এমন কি মদ্রণেও যুন্তব্যঞ্জন রাখার পক্ষপাতী, একথা অন্যত্র 


বলোঁছ; শুধু তা যেখানে অস্বচ্ছ, অর্থাৎ কোন কোন: ব্যঞ্জন যুস্ত আছে 
তা ধরা যাচ্ছে না, সেখানে তাকে স্বচ্ছ করে দিতে হবে ।২০ সেজন্য লাইনো 
টাইপে দ-কে গ্গ করা খুবই সংগত হয়েছে । ক্ষ নিয়ে যে অসাবধা আছে তা 
লাঁপর প্রসঙ্গে আলোচ্য ৷ 


তবে কোনো ক্ষেত্রেই তদ্ভব শব্দে য-ফলা ব্যবহার করা উচিত নয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর অসমাপকার রুপে কর্যে, বল্যে এইসব বানান দেখা যেত, 

তা বা্জত হওয়ায় ভালোই হয়েছে । বতমানেও কিছ: কিছ: বিদেশী শব্দে 

বম ব্যঞ্জনের জায়গায় য-ফলা লেখার একটি প্রবণতা দেখা যায়, যেমন 
(সা কে পহস্যা" লেখাতে, তা 


অবশ্যই পরিত্যাজ্য । আদালতের লিাপ- 
র য-ফলা ব-ফলা 


লেখার 


তন্ভব শব্দের বানানে ধথানসংবাদী বানান অবশ্যই লেখা উঁচত। তাতে 
যাঁদ য-কে জ এবং ষ-স-কে শ দিয়ে উৎখাত করতে হয় সেকথাও ভাবতে হবে । 
কিন্তু অধ‘তংসম শব্দের সমস্যাটি একটু আলাদা, কারণ অধ'তৎসম-র একটা 

রুপ নেই । কিছু অধতৎসম স্বরধণাীনর অক্পাবস্তর পাঁরবর্তনে 
তৎসম-র কাছাকাছিই থেকে গেছে, বিশেষত স্বরসংগাঁতি বা স্বরের উচ্চতা- 
সাম্য প্রাপ্ত যে-সব শব্দ-সে' 


গ্ীলর ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের বানানের নৈকট্য 
বজায় রাখা উচিত বলে আমাদের ধারণা । 


এর আগে ব-ফলা যুক্ত অর্ধ 
উংসম-র যে দীর্ঘতালিকা দিয়েছি সেই শব্দগ্ীলকে মনে রেখে একথা বলাছ। 
“মথ্যা’কে মিৎথে | রথে করে এখনই 

কিন্তু 


[গং কোনে স্রাহা হবে ক না সন্দেহ । 
তৃষ্ণা থেকে তিযাশা না করার কোনো বাত নেই, যাস ভিসা 
পৰ্যন্ত এগোনো সম্ভব হয়েছে যখন । ) 
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তদ্ভবতেও অর্থের নৈকট্য রূপের নৈকট্যের পক্ষে একচা যুক্তি হতে পারে । 
যেমন “বণ্ড আর বাঁড় অর্থের সূত্রে পরস্পরের কাছাকাছি, ফলে মুরধন্য ষ 
থাকতেও পারে ষাঁড় বানানে । কিন্তু তাই বলে জাঁতা জাঁতির জ-কে য-তে 
নিয়ে যাবার কেনো অর্থ হয় না, কারণ যন্ত্র বা যাল্বকা থেকে দুয়ের অথের 
আপাত দুরত্ব বেশ স্পষ্ট ৷ 

তবু কিছু সমস্যা থেকেই যায় । ক্ষণ শব্দে মুধন্য-ণ তৎসম নিয়মে, 
কিন্তু এক্ষুনি, তক্ষুনি কক্ষনো-তে দন্ত্য-ন দিলে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটবে 
নাকি? এখানে তো অর্থ এবং রূপ দুইয়ের নৈকট্য স্পষ্ট । তাহলে 
হয়তো লেখা যায় একখান, তকখ্যান, ক্কখনো । শেষ বানানটি কোথাও 
কোথাও দেখোঁছি। এখানে প্রচলিত অভ্যাসই শেষ কথা বলবে । 

সংদ্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংলা বিভান্তি-প্রত্যয় লাগালে, [কিংবা বাংলা শব্দের 
সঙ্গে তার সমাস ঘটলে, এবং সম্ভবক্ষেত্রে স্বরসংগাঁতর দ্বারা তার উচ্চারণের 
পাঁরবত'ন ঘটলে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান অক্ষত রাখা চলবে ক না 
সেটা আরেকটা সমস্যা । এরকম কয়েকাট শব্দ : 

উনান্রিশ/তাঁরশ, উনচাল্লপশ, উনপঞ্চাশ (ইত্যাঁদ) ; ক্‌টকচাল, দঃতিয়ালি, 
ধূতামি, ভূতুড়ে, ভূতপেরেত । আমাদের মতে বত'মান প্রচলন রেখে দেওয়াই 
ভালো । 


৫. বাংলা ক্রিয়াপদের বানান 


খুব অল্প কয়েকটি নামধাতুকে (যেমন ‘অংশানো’, ‘দশানো’ ইত্যাঁদ ) বাদ 
দিলে বাংলা ক্রিয়াপদগলি, অথাৎ ক্রিয়াপদের ধাতু অংশটি, মূলত অধতৎসম, 
তদ্ভব ও দেশী শব্দভাপ্ডারের অন্তর্গত । তার মধ্যে আবার তদ্ভব, অর্থাৎ 
সংস্কৃত (প্রাচীন ভারতীয় আয“) থেকে প্রাকৃতের (মধ্য ভারতীয় আযে'র ) 
মধ্য দিয়ে বিবার্তত হয়ে বাংলায় আসা ধাতুর সংখ্যাই খুব বেশি । এগীলতে 
বানানের সমস্যা একটু অন্য ধরনের, এইজন্য যে, এগুলিতে দর্ঘ-ঈ দশর্ঘ-উ 
কার, ণত্ব-ষত্ব, যন্তব্যঞন, কিংবা বস‘ ইত্যাদর সমস্যা আদৌ বড় নয়, 
কারণ আঁধকাংশ ক্ষেতে বাংলা ধাতুতে প্রচালত বানানে দীর্ঘ-ঈ বা উ-কার, 
যনন্তব্যগ্ন, মুধন্য-ণ, বিসর্গ ইত্যাদির ব্যবহারই নেই। ক্রিয়াপদ সমস্ত 
ভাষারই নিজস্ব, কেন্দ্রীয় অংশ । ফলে ক্লিয়াপদেই ভাষার নিজস্বতা সবচেয়ে 
বেশি করে ফুটে ওঠে। 

সোদিক থেকে এই আশা করলে অসংগত হত না যে, তদ্ভব ও দেশ 
উৎসের বাংলা ধাতুগ্ীলর বানানেই ‘বাংলাত্ব সবচেয়ে বোৌশ প্রকাশিত 
হয়েছে, অর্থাৎ সেগবীলর বানানে নিশ্চয়ই উচ্চারণের ইশারা সবচেয়ে বেশ 
করে মানা হয়েছে । 

এই উচ্চারণের ইশারাগৃলি কী কী? তৎসম শব্দের উচ্চারণ 
প্রসঙ্গে আমরা তার কিছ? উল্লেখ করেছি। এবার বাংলা ধানতত্বের 
কিছ, নতুন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আরেকবার সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে 
পারে ষে, ২ 

৯. ‘অ’ বর্ণট স্হলাবশেষে “ও” হয়ে যায়, সেখানে ও, বা "ও, 

করা যেতে পারে; 
২. বাংলায় ফোনম বা মৌলিক ধান হিসেবে দাঘক্বর নেই, কাজেই 


দীর্ঘ ঈ/দীঘ* ঈ কার, দীঘ-উ | দী্ঘ-উ কার বাংলা তদ্ভব শব্দের 
বানানে প্রত্যাশিত নয় 3 


৩. “এ বা একার (০) কখনো কখনো 'আ্যা*্রপে উচ্চারত হয় ; 
৪* খ, খ-ফলার উচ্চারণ মুলত পর” ; 
৫. এ, ও উচ্চারত হয় ওই উড ; 


-কার আশা 
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৬. ঞ-র যথার্থ উচ্চারণ বাংলায় নেই ; 9, পু, গ্ ইত্যাদি যুক্ত ব্যঞ্জনে 
তার উচ্চারণ ন্‌-এর কাছাকাছি । 

৭. বাংলায় মধ্য ণ-এর উচ্চারণ ন-এর মতো, দন্তমুলীয়২ । 

. বাংলায় এর উচ্চারণ জ্‌ 

৯. একক ও আলাদা দন্ত্য-স ও মধ্য ষ-এর উচ্চারণ তালব্য শ-এর 
মতো ; কেবল যডন্তব্যগ্জনে কোথাও কোথাও৩ প্রথম দন্ত্য-স-এর 
উচ্চারণ ইংরেজ [5 ]-এর মতো দণ্তমুলীয়৪, আর ট্‌ ঠ-এর 
আগে যুন্তভাবে ষ-এর উচ্চারণ মুধন্য ; 

১০. অনুস্বার আর ওতে বাংলায় কোনো তফাত নেই ; এবং 

১১, বিসর্গ শব্দের মাঝখানে বসলে পরবর্তী ধ্দানর দ্বত্ব বোঝায় ৷ 
যেমন অতঃপর -অতোপ্‌পর, দহঃখ-দকখো, অধঃপাত = 
অধোপ্‌পাত ৷ পদান্ত বিসর্গের উচ্চারণ লুপ্ত ॥ 

১২. যডন্তব্যগ্ুনে য-ফলা এবং ব-ফলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরা লুগ্ত 
হয়ে সংলগ্ন ব্যঞ্জনাটির দ্বিত্ব ঘটায়, যেমন সত্য =শোত্তো, বিশ্ব 
1বশৃশো, পদ্ম পদ্দৌ। ব-ফলা ও ম-ফলার ক্ষেতে দ:চারাট 
ব্যাতরম আছে এই 'নিয়মের-__উদ্বোধন--উদ:বোধোন, উদ্বাহ= 
উদ্‌বাহো, উদ্বেগউদবেগং3 গর, বাজ্মীকি, কাশ্মীর, স্মিত, 
উজ্মা, (“শি‘তো’ উশশাঁ” ও শোনা যায় কলকাতার বনোদ 
উচ্চারণে )। আর ম-ফলার যেখানে লোপ হয়, সেখানে কোথাও 
কোথাও আগের বা পরের স্বরধানাঁটি অনুনাসিক হয়ে ওঠে, যেমন 
আত্মা=আঁত্তা, গ্রীষ্ম = গ্রিশ্‌শোঁ। 

১৩. খ-ফলা ও র-ফলা য্যন্ত ব্যঞ্জন শব্দের গোড়ায় থাকলে 'দ্বত্ব হয় 
না। কিন্তু র-ফলা য্ত ব্যঞ্জন যখন শব্দের অনাদ্য স্হানে 
( non-initial Position-এ) থাকে তখন তার ্বত্ব ঘটে, তবে 
আধুনিক পারিশীলিত উচ্চারণে খ-ফলার ব্যঞ্জনের এ জায়গায় 
দ্বিত্ব হয় না। যেমন, 
অকৃত-আক্রিতো, কিন্তু অক্লীত--অকক্রিতো 
অপৃথক--আপ্রথোক, কিন্তু আপ্রয়-অপাপ্রয়ো । 
সকৃতজ্ঞ-শক্রিতোগঞোঁ, কিন্তু সাক্রিয়-শকাক্রিয়ো । 
আঁভনেতৃ-ওাভনেন্র, অভিনেত্রী--ওভনেতনি 

১৪. ক্ষ, জ্ঞ শব্দের গোড়ায় / শুরুতে যথাক্রমে খ ও গ, কিন্তু শব্দের 
মাঝখানে কখ ও গ্‌ গ'। 

উচ্চারণের এইসব ইশারা মান্য করতে হলে বংলার নিজস্ব 

ক্রিয়াপদগ্রলর কোথাও, আর কিছ? না হোক, দীর্ঘ ঈ, উ কার, 
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খ-ফলা, ণ্‌, বড স্ ষ্‌, এবং কিছু যুক্তব্যঞ্জন বানানে ব্যবহার করা 
যাবে না। 

বাংলা ক্রিয়াপদের বানানে আমরা এ লক্ষ করে আশ্বস্ত হই যে, সেখানে 
সাধারণ ভাবে দাঁঘ* স্বরের ব্যবহার বা, খ-ফলা, বা মুধন্য-ণ নেই । যু্ত- 
ব্যঞ্জনও তদ্ভব ক্রিয়ায় নেই বললেই হয়। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রিয়ার 
ধাতু অংশে, অথ বিভান্ত বাদ দিলে যেটুকু বাঁক থাকে সেই অংশে, এমন 
কিছু বানান পাই যেখানে দোঁখ উচ্চারণের এই ইশারা মানা হয়নি । সেখানে 
এমন সব বণের প্রয়োগ গৃহীত হয়ে আসছে বাংলা উচ্চারণের দিক থেকে 
যেগদাল সম নযোগ্য নয় । : অথাৎ সেগ্ীল থাকার ফলে উচ্চারণে হয়তো 
বিভ্রান্তি ঘটে না, কিন্তু দ্ব্যর্থকতা (ambiguity ) ঘটে। একই উচ্চারণে 
দ'রবম বানানের সম্ভাবনা তৈরি হয় । তা হওয়া উচিত নয়। তব: দেখ, 
উচ্চারণ যেখানে “শত সেখানে বাংলা ধাতুতে বানানে কোথাও কোথাও ‘সু 
এবং ‘ষ’ ব্যবহার করা হয়েছে, উচ্চারণে যা ‘জ’ বানানে তা ‘ষ’ রুপ নিয়ে 
আছে। কোথায় কোথায় এমন ঘটছে বাংলা ধাতুতে তার একটা তালিকা 
করাছ। তাহলে দেখতে পাব, তদ্ভব হোক, দেশী হোক, অভ্যস্ত ও গৃহীত 
বানানে উচ্চারণের ইশারা অগ্রাহ্য করে প্রচলনকেই রেখে দেওয়া হয়েছে। 

ক. শব্দের গোড়ায় উচ্চারণ-ব্যবাহত [ অথাৎ যার মূল উচ্চারণ থেকে 
বাংলা উচ্চারণ সরে এসেছে ] বণ: 
বাচা, যাওয়া, যাঁতানো 

[ এই একাট বিশেষ ক্ষেত্ৰে হিন্দিভাষার রক্ষণশীলতা কম দেখি । সেখানে 
‘যাওয়া’ ক্রিয়াটিতে বগণী'য় ‘জ’ ব্যবহার হচ্ছে ‘জা-না’, জায়েজে” । ] 

সটকানো, স*পা, সওয়া, সরা, সরানো, সাজা, সাজানো, সাধা, 

সাধানো, সামলানো, সাঁতরানো, সাঁৎলানো, সানানো, সৌঁধানো, 

সোঁকা, সৌকানো, সোলকানো, সাঁটানো, সাপানো, সারা, সারানো, 

সংধানো সুধোনো, সে+কা, সে'কানো, সে'চা, সে'চানো, সেখ্ধানো 

জ-রা, জলা, জলা, জদ়ালানো, ক্ষওয়া, ক্ষরা, ক্ষেপানো, 

ম্গরোনো। 

খ" শব্দের অনাদ্য অংশে উচ্চারণ-ব্যবাহত বণ“: 

অসানো, আসা, আওসানো উলসানো, ওসকানো, 

? খসানো, খোঁসড়ানো, ঘসা, ঘসানো, ঘসটানো, ঘসড়ানো, 
ঘে'সা, ঘংসানো, ঘুসটানো, চষা; চসা, চোষা, চোপসানো, ঝলসানো 


ঠাসা, ঠাসানো, ঠেসা, ঠোসা, ঢোঁসানো, তাসানো, ধসা, ধসানো, 
পোষা, ফসকানো, ফাঁসা, ফাঁসানো, ফুসলানো, ফহসা, ফহসানো, 
বসা, বসানো, বিষানো, ) | 


কসা, কসানো, 
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মোসড়ানো, রসা, রসানো, শাসানো* শিসনো, 'শোষা, হাসা, 
হাসানো€ ৷ 
উপরে আমরা ক্রিয়াগযীলর ঠিক ধাতৃগত চেহারা রাখান পড়তে অসুবিধে 
হবে বলে । ধাতুর ক্রিয়াবিশেষ্য (verbal 7০8.) রূপ িখোছি। কিন্তু 
আকারান্ত রূপের আ-কার এবং “নো”অন্ত্য রূপের “নো” বাদ দিলেই ধাতুর 
একান্ত চেহারাঁট বোরয়ে আসবে । 
ধাতুর এই লিস্ট থেকে যা বুঝতে পারাছ তা হল, কোথাও কোথাও 
ব্যুংপাত্তর শাসন মেনে ( তদ্ভব ধাতুগহলির ক্ষেত্রে), এবং দেশী ধাতুগদীলির 
ক্ষেত্রে গৃহীত ও প্রচালত রীতির অনুরোধে এমন সব বণে'র ব্যবহার আছে 
যেগখালর বাংলা উচ্চারণ সেগুলির সংস্কৃত-বিহিত উচ্চারণ থেকে দুরবতাঁ। 
বাংলা ভাষায় এগুলির উচ্চারণ প্রকাশের জন্য অন্য বর্ণ ব্যবহারই সংগত» 
কারণ সেগলি উচ্চারণ-্রক্রিয়ার অনুষজ্গে আমাদের কাছে আরো স্বাভাবক 
বলে গণ্য ৷ আর তাতে লাপাবজ্ঞানের 'ধ্বানীপছ একবণ ( one sound 
one symbol ) নীতিও অমান্য করা হয় না। ফলে এই ধাতুগণ্রীলতে 
১. যেখানে ‘ষ’ বা জন আছে সেখানে আমরা “জ" ব্যবহার করতে 
পার; 
২. যেখানে ‘স’ বা ‘য’ আছে সেখানে আমরা তালব্য “শ” ব্যবহার করতে 
পার ; 
৩. যেখানে ‘ক্ষ’ আছে সেখানে আমরা ‘খ’ ব্যবহার করতে পারি । 
বাছাবিচার না করে আন[পরীর্বক যদি তাই কার, তাহলে ধাতুর ।চেহারা- 
গুলি কী দাঁড়াবে দেখা যাক; 
জাওয়া, জাচা, জাঁতানো 
শওয়া শটকানো, শ*পা, ইত্যাদি 
অশানো, আশা, চশা, (চাষ করা ) ভাশা শোশা ইত্যাদি 
এখানে এইরকম ঢালাও পাঁরবর্তন করে সমস্ত ধাতুগুলির চেহারা বদলে 
দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব ৷ কিন্তু তার ফলে কিছু সমস্যা দাড়িয়ে যাবে । 
স্বীকার করা ভালো যে, সমস্যাগুলর সবগহ্ীল সমান গুরুত্বপন্ণ নয় ॥ তব: 
সেগুলি সমস্যা, এবং সেগুলির ধরন সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা 
দরকার ৷ 
প্রথমত, ক্রিয়াপদ ছাড়া ভাষার অন্যান্য অংশে আমরা যদ একইভাবে 
বানান-সংস্কার না কারি, তাহলে ব্যুৎপাত্তর সঙ্গে তো তাদের চেহারার তফাত 
হবেই। সেই সঙ্গে ভাষায় প্রচালত বিশেষ্য, বিশেষণ বা অন্যান্য পদ 
যেগ্ালর সঙ্গে এসব ধাতু অর্থের সম্বন্ধে যুক্ত বলে আমরা এগুলির বানানে 
খানিকটা নৈকট্য প্রত্যাশা করি--এবং এই য্বীন্ততেই চায়’ এবং চষা”-র 
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ব্যঞজনগত চেহারা এক রাখা হয়েছে__ তাদের মধ্যে দুরত্ব তোর হবে। এই 
দন্রত্বের সম্ভাব্য চেহারা এইরকম-_ 


ধাতু সম্পর্কিত অন্যান্য পদ 

জাচা যাচঞা 

জাওয়া যাতায়াত, যাত্রা, যান 
বত উই 

এ জর, জবলন জলা, গ্রজহলিত, উজ্জল 

শটকানো — 

শা সমর্পণ 

শাওয়া সহ্য 

শরা-শরানো অনুসরণ, সরণী 

শাজা-শাজানো সজ্জা, সাঁজ্জত 

শাধা সাধিত, সাধ্য 

শামলানো ০৫ 

শাঁৎরানো সন্তরণ 

শাঁৎলানো সত 

অর্শানো PEE 

আশা 28 

ক্শা কষায় 

A চাষ, চাষী 

তথা চব্য, চোষ্য 

৪18 পোষা ( কুকুর ) পোষ্য 

শাশানো শাসন. শাসিত, শাসক 

হ্শা হাঁস, হাস্য, হাস 


এখানে আবার সমস্ত ধাতুগহীলর লিস্ট করার দরকার নেই, পাঠকেরা 
নিজেরাই বাঁকগলির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য স্ানাদণ্ট সমস্যাগীল, অথাৎ ও 
দুরদ্বের ছকগীল--অনুমান করে নিতে পারবেন। তাঁদের এটাও খেয়াল 
রাখতে হবে যে, তদ্ভব বাংলা বানান অনেক ক্ষেত্রে হান্দিরই ধরনেই এ 
ব্যৎপাত্তর শাসন অগ্রাহ্য করেছে। ফলে 'যন্দ'-এর সঙ্গে যোগ থাকা সন্ত্যেও 
‘জাঁতি’ এখন গহাঁত ও স্বীকৃত বানান। সম্ভবত ব্যংপাত্তর এ যোগ 
এখানে তত স্পষ্ট নয় বলেই । তেমনই সংস্কৃত 'সংদ্ধত ধাতু থেকে আসা 
বাংলা তদ্ভব ধাত; সুধোনো 'শুধোনো” বানানে চলছে-_হিন্দিতে তারই 
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আত্মীয় রূপ (০০৪11) হল “বানা? ৷ তেমনই ক্ষওয়া”» ক্ষরাঁতে না 
হলেও “ক্ষেপানো”তে ‘খ’ এসো দাব্য ক্ষ’-কে স্হানচন্যত করেছে ; “খেপানো; 
বা খ্যাপানো” দেখলে আমরা মোটেই {বচালত হই না। বিশেষ্য / বশেষণ 
খেপা-খ্যাপা’ শব্দটিও বেশ চলে গেছে, যেমন চলেছে প্রত্যয় যোগে 
‘্যাপাম’ ৷ “ক্ষপ্ত’ থেকে বানানের রূপগত, দনরত্বে চলে এসেছে এই সব 
শব্দ__ব্যুৎপাত্তর বন্ধনকে অস্বীকার করেই । তাতেই আমাদের সংগাঁতির 
বোধ আর আহত হচ্ছে না। 

ভাষার এই ইজ্গিত ও প্রবণতাকে যাঁদ আমরা 'নদেশি হিসেবে অনদবাদ 
করে নিই, তাহলে বাংলা ক্রিয়ার সমস্ত ধাতুর বানানকেই উচ্চারণ-বণে'র এক 
একটপ্রাতিসম্পর্ক ( one-one-correspondence 
কলমের মতো আকৃতিতে লেখা যায় অর্থাৎ ‘য’ “জে'-কে জি? দয়ে, ‘স’ ও 
‘ব’-কে “শ’ দিয়ে এবং কক্ষা-কে 'খ' দিয়ে স্হানচ্যত করা যায়। এবং বলা যায় 
যে, এই বানানই হবে অনড় ও আঁবকজ্প। কারণ বিকল্প শবধানেই বিভ্রান্তির 
জন্ম হয় তা আমরা আভজ্ঞতায় দেখোঁছ ৷ এও সত্য কথা যে, তদ্ভব শব্দের 
বানানের, সমগ্র ভাবে অতৎসম শব্দের বানানের বড়ো সমস্যা হল একাধিক 
বিকজ্পের বা multiple 9501০৩-এর সমস্যা ৷ তৎসম শব্দের বেলায় যেমন 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটিই শঙ্খ রুপ (কুটর-কুটীর জাতীয় কিছু ব্যাতিকুম 
বাদ দিলে) এবং তা থেকে িচ্যত ঘটালেই বানান-ভ্ল ঘটবে-__-অতৎসম 
শব্দের বানানে ঠিক তা খাটছে না৷ সেখানে অনেক স্হলে একই শব্দের 
একাধিক বানান প্রচালত_তার প্রত্যেকাঁটই সমান “শুদ্ধ বলা চলে। 
এক্ষেত্রে একটি নাঁদষ্টি {বকল্পহীন বানানকে বেছে নেওয়া অরাজকতাবিরোধী 
প্রথম পদক্ষেপ। তাতে শশুর শিক্ষার সনবধা হয়? পাঠকের বিভ্রান্ত: 
কমে। আর এই নির্বাচিত বানানটি যাঁদ লেখক ও মবদ্রকের দক থেকেও 
সবচেয়ে সুবিধাজনক হয়__অর্থাৎ তাতে প্রয়োজনের আঁতাঁরন্ত (5000871) 
দহ, যেমন উধ্কিমা? প্রথম পুরুষ সাধারণ অতীত বা উত্তম পুর ভাঁরষ্যৎ 
শবভান্তর শেষে ও-কার ইত্যাদি পাঁরহার করা সম্ভব হয় তাহলে তো 
কথাই নেই। - 

গকন্তু এতদর এগিয়ে যাওয়াতে অনেকের আপাতত হতে পারে, অনেকেই 
ব্যাৎপাত্তির সম্বন্ধাটকে সবক্ষেতে সম্পূৰ্ণ অস্বীকার করতে রাজি হবেন না__ 
এমন হতে পারে । সেক্ষেত্রে আমরা একটা জানিস ভেবে দেখতে বলি ৷ 
এমন দেখা গেছে যে তদ্ভব ও পাশাপাশি প্রচলিত তৎসম শব্দ ব্যৎপাততর 
এদক থেকে সম্বন্ধিত হওয়া সত্ডেবও অনেক সময় বস্তার মনে ওই সম্বন্ধাট 
অস্পষ্ট হয়ে এসেছে ৷ যেমন 'জাঁতা” ‘জাত’ ও ‘যন্ত'-এর ক্ষেত্রে ৷ ব্যৎপাতি- 
সম্বষ্ধের এই অস্পষ্টতা বা ব্যৎপাত্তগত দুরছ্ধের এই প্রস্তাবিত ধারণাঁট 
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অবশ্য ব্যান্তগত অনুভবনিভ'র। কাজেই এ নিয়ে মতভেদ হতেই পারে। 
কিন্তু এটা তো আমরা লক্ষ কার যে, ‘সরা’ আর অনুসরণ” "সরণী 
( সংস্কৃত ‘স্‌’ ধাতু জাত )-র ব্াৎপান্তি-বদ্ধন আমাদের কাছে যতটা স্পষ্ট, 
তার চেয়ে অনেক বেশি স্পজ্ট 'শাসানো+ আর শাসন” শাসিত’ “শাসক’-এর 
ব্যাংপাত্তবন্ধন । সেক্ষেত্রে এইরকম একটি যৃক্তি কি আমরা উপা্হত 


বানানে উচ্চারণের অনুরোধ মেনে সংস্কার করাই উচিত। যেমন এই 
লেখকের ব্যক্তিগত মত হল, সাজা-সাজানো’, “জরা”, 'জ্লা-জন্নলা- 
জালানো+ ক্ষরা” ‘পোষা’, শব ', শাসানো» ‘হাসা-হাসানো’ ছাড়া আর 
প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার ধাতুকেই বানান-সংস্কারের আওতায় নিয়ে আসা চলে । 
আর যে-সমস্ত ধাতু দেশী উদ্ভবের, অথাৎ যাদের কোনো তৎসম শব্দের 


আপাতত ওঠা উচিত নয়। 'সটকানো” ‘কে শিটকানো” 'সামলানো”কে 


শামলানো, 'ঢেশসানো”কে "চেশশানো” করার বিপক্ষে কোনো প্রবল - 


ভাষাতাত্ত্বিক যুন্তি থাকতে পারে না । 


হয়ে যাওয়ার ফলে বিভ্রমের জন্ম দিচ্ছে, তখন একট; পুনবি'বেচনার দরকার 
হবে। যেমন আসা’ ক্রিয়াপদটি। 


বড পণ“ রূপের মধ্যে মোট এই 
চারটির সমরূপ অন্য শব্দ বাংলায় পাওয়া যায়। 


ত্য বত'মান আশি (1 come ) আশি (৮০) 


আশ (তুমি--) আশ (আশ।”-র 
খণ্ডিত রূপ) 

নং আশে (সে-__) আশে (আশায়?) 
ক্রিয়াবিশেষ্য আশা (তার-_-) আশা ( hope ) 


(সমোন্টারিত শব্দ বা hom০- 
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তোর করে। তার একি হল প্রাতবেশ বা ০০%%০%। ভাষায় কদাচিৎ 
কোনো শব্দ এককভাবে, অন্য শব্দের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, উচ্চারিত হয় । 
হয়তো কোনো বাক্যের অন্তর্গত হয়ে ব্যবহৃত হয়, যেমন “আমি এখন 
‘আশি’ তাহলে”, না হয় তা একাই একটি বাক্যের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়__এবং 
টানা কথোপকথনে পূর্ববতী বা / এবং পরবতা “বাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ 
স্হাপন করে তার ব্যবহার হয়, যেমন “তার বয়স কত?” “আশি!” 
“এত হবে কি?” ইত্যাদি । 

আমরা জানি শুধুমাত্র ভাষাগত প্রাতবেশ থেকেই. আমরা শব্দাটর 
অভিগ্রেত অথণট ধরে নিতে পারি, সমরূপী অন্য শব্দের সঙ্গে তাকে 
গুলিয়ে ফেলি না। “আমি এখন ‘আশি’ তাহলে”__তে ‘আশি'-কে যদি 
বছরের সংখ্যায় বয়স মনে করার কোনো দ:রবর্তী* সম্ভাবনাও থাকে-আগে- 
পিছনের আরো দু-একটি বাকা দেখলেই তা আরো দুরে সরে যাবার কথা ॥ 
আর মৌখিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ তো কোনো সমস্যাই নয়। সেখানে 
বস্তার আচরণ ভাষার অনৃষঙ্গী, ফলে ভাষার অর্থ সেখানে আরো স্পষ্ট । 
একটি ভাষা তার মোট শব্দভাণ্ডারের মোট কতগুলি শব্দের মধ্যে এই 
উচ্চারণ ও বানানগত সমরৃপিতা স্বীকার ও সহ্য করতে পারে তার কোনো 
শতকরা বা অনুপাতের হিসাব আমাদের চোখে পড়োনি। তবে তার অভাব 
সত্তেও এটুকু হয়তো বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাভাষায় hom০- 
graphic homonym বা সমরূপী সমধদন্যাত্সক শব্দ এমন কিছু বেশি 
নয় যে, এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে। নতুন বানানে ক্রিয়াপদগালকে 
fলখলেও তার সংখ্যা মাত্রার বাইরে যাবে বলে মনে হয় না। 

বাংলা ক্রিয়াপদের ধাতু-অংশের ক্ষেতে নতুন বানান গ্রহণের সম্ভাব্য ক্ষেত্র- 
গুলিকে [দেশি করার চেষ্টা করেছি । এখানে কিছ? অধ'তৎসম ধাতুর 
কথাও উঠে পড়বে--সেগুলির বানান কী হবে? এখানে বন্তব্য হল, অধ"- 
তৎসম অন্তত বোধের দিক থেকে তৎসমর বেশি কাছাকাছি, ফলে তার 
ব্যৎপাত্তসূচক বানান রেখে দেওয়া যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, 
বানানের ক্ষেত্রে একটা ঢালাও নীতি বা “একটি যথাযথ মানদণ্ড” তৈরি করা 
গেলে চমৎকার হত, কিন্তু বাংলা শব্দভাণ্ডারের গঠন, বাংলা ভাষার এ&ঁতি- 
হাসিক বিবর্তন এবং বাংলা লিখিত ভাষা ও লিপিরুপের বৈশিষ্ট্যের জন্য 
একমাত্র ও সবার্গীণ নীতি তোর করা সম্ভব বলে মনে করি না। যা সম্ভব, 
তা হল কয়েকটি যথাসাধ্য ব্যাপক ( ৪০76141) নীতি নিমণি, একসঙ্গে বেশ 
কিছু শব্দের বানান যে-সব নীতির দ্বারা নিয়ন্মণ করা যাবে। তারও একটা 
নিদিষ্ট ছক ও পরিকল্পনা দাঁড়িয়ে যাবে । এট;ক: করা গেলেও অগ্রগতি 
কম হবে বলে মনে হয় না। 


২. বাংলা ধাতুর স্বরপারবর্তন ও বানানে তার প্রাতফলন 


চালত শিষ্ট বাংলার পূণার্গ সমাপিকা ক্রিয়ার্পের 'বাশ্পিষ্ট চেহারা দঙ্টান্ত 


স্বরূপ এইরকম £ 
১০১১৪১84171 নাগ”, ১ 


সাধিত ধাতু | বিভান্ত 


সিদ্ধ ধাতু | (সাধিত বিভক্তি [প্রকার বিভান্ত)কাল-িভান্ত) পুরুষ বিভক্তি 
লা 9:7434588 


কর ই 1 এছ | ইল | আম 
অথাৎ চড়ান্ত সম্প্রসারত ক্ষেত্রে বাংলা সমাঁপকা ক্রিয়ার পূর্ণ রুপে 
_ ধাতুর সঙ্গে সবামালিয়ে চারাট বিভান্ত পর-পর যুক্ত হয়__উপরের ক্রম মেনে ৷ 
সমস্ত রূপে সব কটা বভান্ত যোগ হওয়া আবাঁশ্যক ( obligatory ) নয় । 
যে-বিভন্তগ্ীলকে সব সময় উপাদ্ছত দেখা যায় না সেগালকে উপরের 
সরণীতে প্রথম বন্ধনী [(. )]-এর মধ্যে নিদেশ করা হয়েছে। এটা লক্ষ 
করতে হবে যে বাংলার পাঁচটি পুরন । ধাতুর এ প্রথম তিনাট বিভান্তর রূপ 
অব্যাতক্মী বা ০০958 সেগুলির কোনো পরিবর্তন নেই । কিন্তু চতুর্থ 
বা শেষ বিভান্তটি (550108) শুধু যে সবর্দা উপাচ্হিত তা নয়-_পাঁচাট 
পদ্রধ্ষে সাধারণভাবে তার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পারবর্ত“মান ( variable ) 
বগ | যেমন ব্তমানে -ই/-ও/-ইস/-এ/-এন ; -বল্‌-ই, বলও, বলইস, 
বল্‌-এ, বল২এন। 
আরা ক্রিয়াবিশেষ্য ( Verba] Noun )-সহ বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াপদের 
চারটি রূপ, অর্থাৎ চার রকমের বিভীন্ত যোগ হয় তাতে) ক্রিয়াবশেষ্যে 
আগ ও “আনো পুবাক্িয়াতে ( Past Active Participle-a ) ‘a’ 
নিমত্বার্থকে-তে’ এবং সাপেক্ষ সংযোজক (Conditional Conjunctive)-a 


'লে'। যেমন, করা, করে, করতে, করলে; বা দেখানো, দোখয়ে, দেখাতে, 
দেখালে । 


ক. ধাতুতে উধ-কমার প্রয়োগ 
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কোনো বিভান্ত যোগ হলে ধাতুর চেহারাও একটু পালটে যাচ্ছে । অথাৎ 
উচ্চারণ বদলে se) তার। যেমন, ‘করে’ এই রুপে ধাতু হল “কর:-আর 
বিভর্তি-এ ; কিন্তু ‘করল’ এই রুপে ধাতু উচ্চারণে হয়ে গেছে ‘কোর ৷ 
বাংলা ক্রিয়াপদে অধিকাংশ জায়গায় ধাতুর দুটো ধ্বনিগত চেহারা দাঁড়ায় ৷ 
তা কেমন'করে ঘটে জানতে হলে ভাষার ইতিহাসকে একট: টেনে আনতে হয়৷ 
ধাতুর এই পাঁরবতণনের মধ্যে বাংলা ভাষার শব্দগুলির এীতহাসক 
রূপান্তরের একটু সম্ধান নিতে হবে । আমরা ধরে নিচ্ছি এমন একটা সময়, 
ছিল যখন ধাতুর এই ধরনের একাধিক রুপ খাড়া হয়ান। যে-সব ধাতুর 
মধ্যে অ-ধান আছে, সেগুলির সঙ্গে ই বা উ ধ্াীনাবশিষ্ট কোনো বিভান্তর 
যোগ হলেই স্বরসংগাঁতর নিয়মে ‘অ’ ‘ও’ হয়ে যেত। ফলে “কর-এর সঙ্গে 
অতীতের -ইলং, ঘটমানের-ইছ্‌ বা ভাবষ্যতের -ইব্‌ যুজন্ত হলেই কর্‌ হয়ে 
দাঁড়াত কোর? এবং তার পরে অন্যান্য বভান্তগ্লিকে যোগ করা হত. 

তাহলে অতাতবাচক -ইল্‌ -ইত্‌ বা ভবিষ্যংবাচক -ইব্‌, কিংবা ই আছে 
এমন বে-কোনো বিভান্তর যোগ হলেই অ-ওয়ালা ধাতুর মধ্যে এইরকম পাঁর- 
বর্তন হত: 


ধাতু অপরিবতিত পরিবতিত 
বল, বলশএ বোলং-ছি, বোলংইস 
বোলইল, বোল্‌ইব 
॥ বোল-ইত 


কালকুমে আঁপানাহাতর ফলে যে-সব ক্রিয়ার রূপ স্বরধবানতে শেষ 
হয়েছে, সেগলিতে ও ‘ই’ ধ্দানর [ছি ০, ইল-1, ইত ইব7] একটি 
যমজ ভাই আগের ব্যঞ্জনের, বা আগের ব্যঞ্জনের সংখ্যা দুটি হলে, ব্যঞ্রনদাটর 
সামনে এসে বসে ৷ কখনো ‘ই’ নিজেই ডিঙিয়ে চলে আসে, পদ্রানো জায়গা 
সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে । ফলে 
বোল্‌ছি হয় বোইলাঁছ [৮০11] 
বোলিল হয় বোইললো [৮০110] 
বোলিত হয় বোইল্‌তো [৮০71০] 
বোলিব হয় বোইলবো [boilbo]. 
এখানে বোলছি-র ক্ষেত্রে প্রথম প্রক্রিয়া ঘটছে, অথাৎ একটা যমজ ‘ই’ পাচ্ছি 
আগে, অ'্র বাকিগুলির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি ঘটছে-_পঢ়ুরনো ই-ই 
টপকে সামনের দিকে চলে এসেছে। 
কালক্রমে এই ‘ই? খসে গেল শিষ্ট বাংলা ভাষার এ সব শব্দের শরীর 
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থেকে ৷ সেই সঙ্গে খসে গেল ওঁ সব জায়গার আরো একটা "ই, যে মোটেই 
আঁপাঁনাহত ‘ই’ ছিল না। সে যথাস্হানেই ছিল, কিন্তু আগের ই-র সঙ্গে 
অবস্হানগত সাদ্‌শোর দরুন তারও উপরে কালের খাঁড়া পড়ল । এই ‘ই’ ছিল 
হুইল’ [হোইলো ], ‘আইল’. [ ‘আইলো ], ‘সইল’ [ গোইলো ] ইত্যাদি 
ক্রিয়ার রূপে । এই সমস্ত ক্ষেত্রেই এ যে ‘ই’ খসে গেল-_তার খসে যাওয়ার 
স্মৃতিরক্ষার জন্য উধর্ককমা দেওয়ার প্রচলন হল এক সময় । ফলে বানানে 
ধক্রয়াপদগ্লির রূপ দাঁড়াল ব'লছি, বলল, বলত, ব'লব, হ'ল, হ'ত, র'ল 
ইত্যাদ। উধ্কমা ব্যবহারের দুরকম অর্থ দাঁড়য়ে গেল_-প্রথমত উধন'কমা 
'লুগ্ত ই-এর স্মৃতি বহন করছে, দ্বিতীয়ত তা জানয়ে দিচ্ছে যে আগের 
ব্যগ্রনাট খাঁনকটা ও-কারান্ত-_যাঁদও বানানে ও-কার ঠিক দেওয়া নেই। 
উধর্দকমা তুলে দিলে বদেশীদের বা যারা বাংলা শিষ্ট চালত উচ্চারণ জানে 
না-_অর্থাৎ উপভাষাভাষী বাঙালিদের ঠিক ঠিক উচ্চারণে অস্যমাবধা হতে 
সপারে--এতাঁদন এই রকম য্ীন্ত দেওয়া হয়েছে ॥ 

আমরা জান যে, কেবল ‘হল’ ‘হলে’ ও ‘হত’-র ক্ষেত্রে উচ্চারণ ও অর্থ 
শীবদ্রাটের সম্ভাবনা সামান্য আছে। কারণ ‘হল’ (1১211) এবং ‘হত’ এই 
'দর্ট বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ বাংলায় থেকে সমরূপতা সংষ্ট করছে । “বলে” 
'_[ বালয়া ] এই রকম আরেকটি দ্ব্যর্থক ক্রিয়ারূপ । কিন্তু বাক্যের অবস্হান- 
প্রাতবেশ থেকে ক এই বিভ্রান্তর অপনোদন সম্ভব নয়? আমাদের ধারণা, 
সম্ভব, কাজেই ক্রিয়াপদের ধাতু অংশে বা কোনো অংশেই উধ্নকমার ব্যবহার 
আমরা সমর্থন কার না। 


উধর্নকমা বিষয়ক আলোচনাতেই আমরা লক্ষ করোছ, স্বরসংগাঁতর 
তাঁগদে ধাতুর অন্তর্গত যে ফ্বরধবাঁনাট থাকে তার পাঁরবত'ন ঘটে । সোজা 
কথায়, ধাতুর সঙ্গে ঠিক পরেই যে-ীবভীঁন্ত এসে জ:ড়ছে, তার মধ্যে-ই” [3] 
বা “উ” ধ্ীনর যে-কোনো একাঁটি থাকলে ধাতুর স্বরধনানাট বদলে যাচ্ছে। 
এতে 


আযা হচ্ছে এ : দেখে কিন্তু দেখাছ দেখুক, 
অ ১১ 5 বলেন ,-৯ বোলাঁছ বোলুন, 
এ টন RUTTEN NLA : িনলি 
ও ঠা FSIS শহনছি 
আ » এ $ ডাকে ডেকে (= ডাঁকয়া) 
শেষ িনাঁট পাঁরবর্ত'ন বানানেই ধরা পড়ছে, কাজেই সেগীল নিয়ে 


কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচালত বানানে অ-এর 
“ও হওয়া আর আযা-এর ‘এ’ হওয়া ঠিক ধরা পড়ে না। তার কারণ এই যে 
ব্যঞ্জনপর্বর্তী আনাহত স্বর (inherent vowel ) হিসাবে বাংলায় লেখার 
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রেওয়াজ নেই, আমরা ‘কঅলঅম’ লিখ না। ফলে তার পারবত'ন ধরারও 
কোনো স্পষ্ট প্রথা তৈরি হয়ান। আর “আয অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘এ’ বা এ-কার 
দিয়েই লেখা হয় । ফলে আমরা ধরেই নিয়েছি এ/ব্রে দুরকম উচ্চারণ আছে 
‘এ’ ও 'আযা”। এতদিন যখন এ/দুরকমের ডিউটি করে এসেছে (ইংরাজি 
০ বা এর মতো অনেকটা )__-এখনই বা তারা পারবে নাকেন 2 ফলে 
“খেলা”তে এ-কারের উচ্চারণ আ্যা” কিন্তু খোল'তে তার উচ্চারণ এ], 
_-এ আমাদের তেমন অস্বাভাবিক লাগে না। 

যাঁরা বর্ণমালার বণ“ ও উচ্চারণের ধনের এক-এক প্রাতসম্বন্ধে (02৩- 
one correspondence-এ,) বিশ্বাসী, যাঁরা বলেন ধবনিপিছন একটি করে 
অক্ষর চাই, অথাৎ প্রত্যেকটি ধনির আলাদা আলাদা চিহ্ন চাই_তাঁরা এই 
জন্যই ‘অ’ ও “এ*র এই দ্ব্যর্থকতা [ অ- অ/ও ], [ এ-এ/আ্যা] বজন করতে 
চান, বলেন যে ধাতুগনুলির স্বরধদানর পারিবর্তন হলে বানানেও তা লিখে 
পরিষ্কার দেখিয়ে দিতে হবে । ফলে ‘অ’ ও “আ্যা” যা্ত ধাতুর দহাট চেহারা 
ধাতুরুপে এই রকম দাঁড়াবে : 

বলং-ও কিন্তু বোল্‌ইস 


নিলডএ বোলছি 
বিলডএন বোলল 
বোল্‌-উন 
এবং দ্যাখ্‌-ও" কিন্তু দেখ্‌-ইস 
দেখছি 
দ্যাথএ দেখউন 
্াথএন দেখটেক ইত্যাদি 


এ পক্ষের একটা বড়ো যুক্তি এই যে, বাংলার অধিকাংশ ধাতুর এই দুটি 
রূপই বানানে আছে । যেমন শোনশুনড শেখা শখ, হাসহেসং ইত্যাদি । 
কোনো কোনো ব্যতিক্রমী ধাতুর দুয়ের বেশি রূপও আছে, যেমন “দেওয়া- 
নেওয়ার ক্ষেতে দা-( দাও ), দ্যা-দে-( দেবে )1দ-(দিন ), না-নেও নি । বলা 
বাহুল্য, এখানেও ‘দে’ ‘নে’ আসলে উচ্চারণগতভাবে কখনো দে- (দেবে,নেবে), 
কখনো দ্যা-ন্যা’ (দেয়-নেয়)। অনেকেরই হয়তো মনে আছে যে, লেখকদের 
মধ্যে শদুভো ঠাকুর তাঁর উপন্যাসে বা সম্পাদিত ‘সন্দরম্‌’ পত্রিকায় অ ও আযা 
যুক্ত ধাতুর হাই স্টেমের বানান লিখতে ওকার ও আ্যা-কার (যা) ব্যবহার 
করতেন । 

শৃঙ্খলার যুক্তিতে এই প্রস্তাবে সায় দিতে লোভ হয় । আপত্তি হতে 
পারে এই য্যান্ততে যে, অনেক ক্ষেত্রেই বানানে নতুন লাগানো চিহ্ন redun- 
এ বা অনাবশ্যক ৷ বাঙালি যেখানে “ও এবং 'আযা” থাকছে সেখানে ঠিকই 
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উচ্চারণ করবে ৷ বিদেশীরা দু-একবার ঠেকে যেতে পারে_কন্তু বিদেশীদের 
দরকারের কথা ভেবে তো ভাষার বানানরীত আমরা তোর করব না। 
দ্বিতীয়ত, বানান বদলে দিলে ধাতুর মৌলিক (underlying ) রুপাঁট হয়তো 
আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন বোল, কোর-ই ব্যুৎপাত্তগত ভাবে প্রাথথীমক ধাতু বলে 
গৃহীত হবে । তৃতীয়ত, লেখার মনদ্রণের সময় ও শ্রম বাড়বে, কারণ ব্যঞ্জ- 
নাতিক ‘অ’ লিখতে না হওয়াতে আমরা খানিকটা স্বাবধা পেয়ে আসাছ। 
কন্তু এখন মনে হচ্ছে ধাতুর এই বিবিধ রুপ দুরকম বানানে লিখলে 
অস্মাবধার চেয়ে স্ীবধার পাল্লাই ভার হবে৷ বানানে সংগাঁত আসবে, 
তাতে ভাষার ধরীনতত্বও খাঁনকটা ধরা পড়বে । ফলে স্বরসংগাঁতির প্রভাবে 
ধাতুর পারবার্ততত রূপের বানান পাঁরবর্ত'ন [ ও-কার এবং আযা-কার (ল্যা) 
দদয়ে ] মেনে বনতে আমাদের আপাতত নেই । উধর্নকমা মাঝখানে থাকছে না 
শেষে থাকছে, সেটাও প্রশ্ন নয়। উ্ধ্মকমার প্রয়োগই আমাদের কাছে 
অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় ॥ 

বাংলা ক্রিয়াপদ 'বষয়ে [দেশী গবেষকরা” প্রাঁতাঁট ধাতুর £০০ বা ০৭১০ 
এর) দর করে রূপ (stem ) কল্পনা করেন—High stem এবং Low 
$৫ ৷ ‘হাই’ ও ‘লো’ কথা দহাঁট স্বরধহানর আপোক্ষক উচ্চতাকে নিদে'শ 
করছে । যে রুপে স্বরধ্বানাট তুলনায় নচহ, সোট লো স্টেম_ যেমন কর্‌; 
আর যে রূপে ওঁ দ্বরধ্নানাটই স্বরসংগাঁতর টানে একট; উঠে যায় সেট হাই 
স্টেম, যেমন কোর্‌-। ধাতুর উচ্চারণ-অনহ্সারে বানান নিধরিণ করতে হলে 
তাহলে এই ধরনের কছ? বানান তৌর হবে : 


লো স্টেম হাই স্টেম 


বলেন 'বোলছি 
বোলোছ 


বোলোছল 
বোলত 
বোলব ইত্যাদি 


দ্যাখো দেখছে 


দেখেছে : ইত্যাঁদ 
এতে ক্ষত সামান্যই । লাভের মধ্যে এই যে, প্রায় সমস্ত নিয়ামত ক্রিয়া- 
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পদ এই দুই স্টেমের দু-রকম বানানের প্যাটানে'র মধ্যে এসে যায়। তার 
ফলে অন্য ধরনের একটা সামঞ্জস্য তৈরি হয় । আগেই এ প্যাটানন আংশিক- 
ভাবে বাংলা বানানে গৃহীত হয়েছিল সেটা আমরা লক্ষ করেছি । সেখানে 
‘ও’-ওয়ালা ধাতুর হাই স্টেম হত উ দিয়ে, যেমন শো-( শোয় ), কিন্তু শু 
(শুই) 

‘এ’-ওয়ালা ধাতুর হাই স্টেম হত ই দিয়ে, যেমন শেখ্‌-( শেখে), কিন্তু 

শিখ্‌ (শিখছে )) 4 

স্বরসংগাঁত-জাত পাঁরবর্ত'নকে আযা এবং অ-র ক্ষেত্রেও মেনে নিয়ে বানান 
সংস্কারের ফলে তার সঙ্গে এও দাঁড়াবে যে, 

‘অ-ওয়ালা ধাতুর হাই স্টেম হচ্ছে ‘ও’-কার দিয়ে, 

যেমন, কর্‌ (করেন ), কিন্তু কোর্‌ (কোরছেন ); 

লক্ষ করতে হবে ‘হোক’ বানানে এই নীতি এর মধ্যেই অনেকটা স্বীকৃতি 
পেয়েছে । 

'আ্যা*-ওয়ালা ধাতুর হাই স্টেম হচ্ছে এ-কার দিয়ে, যেমন খ্যাল্‌ (খ্যালে ), 
কিন্তু খেল. (খেলবে )। 

বাংলা বানানের বত'মান অবচ্হায় নিয়মের এই ক্ষেন্রবিস্তার নিঃসন্দেহে 
একটা এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ । 


৪. হসচ্ত ব্যবহার 


বাংলা ক্রিয়াপদের ধাতুর অংশে কখনো-কখনো হসন্তের ব্যবহার চোখে পড়ে । 
বাংলা নাটকে এক সময় এটার খুবই প্রচলন ছিল ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত 
সংস্কারে সংগতভাবেই দু ধরনের হসন্ত ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হয়েছিল ৷ প্রথমত, ধাতুতে হসন্ত ব্যবহারের একাঁট ক্ষেত্র হল বত'মান অন:জ্ঞার 
তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের রুপ, যা সাধারণভাবে মুল ধাতুর উচ্চারিত 
রূপটির সঙ্গে অভিন্ন, যেমন কর বল: শোন; দ্যাখ; (দেখ্‌ ), ঢাক শেখ» 
ইত্যাদি । হসন্ত ব্যবহারের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল ঘটমান বত'মান ( বলছি’ ), 
সাধারণ অতীত (বললে), ঘটমান ও নিত্যবৃত্ত অতাঁত (বল্‌ছিল’, বলত ) 
ভবিষ্যৎ (“বলংবে' ) এবং অসমাপিকার সাপেক্ষ সংযোজক ( "বললে" ) এবং 
নিমিত্তার্থক (বলতে? ) ইত্যাদি রুপগুলৈ । 

বাংলা ধাতুরপগনুলিকে নিজেদের মধ্যে তুলনা করলেই চোখে পড়ে যে, এই 
দুই হসন্তব্যবহারের মধ্যে গুরুত্ের পার্থক্য আছে। ধাতু বা বর্ত'মান অনজ্ঞার 
তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ রুপে হসন্তের ব্যবহার খানিকটা বিরোধানিদে'শক বা 
০০৮৭50৮৫ ৷ ওখানে হসন্ত না দিলে অন্য. ক্রিয়ারূপের সঙ্গে তার উচ্চারণ- 
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গত বিভ্রান্তর সম্ভাবনা । যেমন বল’ এই শব্দটি [লাখতর্পে বহুর্থক ৷ 
উপযনন্ত প্রীতিবেশ যাঁদ না থাকে, তাহলে এট কেউ ‘বল:’ পড়তে পারেন, 
কেউ বলো’ পড়তে পারেন (এই পাঠাঁটর সম্ভাবনাই বৌশ ), কেউ ‘বোলো’ 
পড়তে পারেন (এমন সম্ভাবনা কম )। বিশেষ করে কথাটি ‘বলো’ (বর্তমান 
অননজ্ঞার সাধারণ মধ্যম পুরুষের রুপ )-এর থেকে আলাদা করার জন্য 
হসন্তাঁট আবশ্যক ৷ বিশেষণচ্হানীয় আনদে'শক সর্বনাম “কোনো” এবং 
'কোন২এর ক্ষেত্রে খানিকটা এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় । ‘কোন’ লিখলে 
‘কোনো’ এবং “কোন দুইই পড়ার সম্ভাবনা থাকে__বানানে তাকে 
সুনিদিণ্ট করে দেওয়াই ভালো ; কাজেই তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের বর্তমান 
অনভজ্ঞার ক্রিয়ারূপে আমরা হসন্তের ব্যবহার সমথণন কার । বলা বাহল্য, 
কেবল ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর ক্ষেত্রেই এই হসন্তের দরকার হচ্ছে। 

কিন্তু অন্য রুপগন্জীলতে হসন্ত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে 
স্বীকার কার না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অবলাম্বিত বানানে উধ- 
কমা১* ও হসন্তের ব্যবহার প্রচুর । তান ব'লররছ, ক'র্‌তে, লাগলেন লিখতে 
কোনো দ্বিধা করেন না। সম্ভবত উধুকমা ও হসন্তের ব্যবহারে যথাযথ 
‘উচ্চারণ এবং শব্দটির এ্ীতহাঁসক 'ববণ্তন দুইই ধরে রাখা তাঁর উদ্দেশ্য 
ছিল। কিন্তু আমাদের ধারণা এই রীতি লেখক ও মুদ্রককে সহায়তা করে 
না, অথাৎ ইকনাম'র অনুকূল নয় ; দ্বিতীয়ত এই রীতি তেমন প্রয়োজনীয়ও 
নয়। উধর্ককমা ও হসন্ত বাদ দিলে এই ক্রিয়াপদগর্ীলর রুপগত দ্ব্যর্থ'কতা 
(ambiguity ) তোর হওয়ার সম্ভাবনা তত বোশ নয়। “বলা” 'বল-আঁছ, 
পড়বার সম্ভাবনা কতটা ? “বলবে'কে ‘বোল্‌-অবে’ ৯ 'লাগলেন*কে 'লাগ্‌ 
,অলেন” ৯. “উঠ:লন”কে যাঁদ কেউ আঁব*বাসাভাবে “উঠোলেন, পড়ে ফেলেন 
তাহলে প্রাতবেশ বা ০০০৫০: থেকে ক্রিয়া ?ণজন্ত না অণজন্ত খুব 
‘সহজেই ধরা বাবে, হসন্তের আঁতারিন্ত সহায়তা দরকার হবে না। সনীতি- 
কুমার উধধর্যকমা ও হসন্ত দুইই ব্যবহার করেছেন । উধু‘কমা'র প্রয়োজনীয়তা 
আমরা এর আগে অস্বীকার করেছি। বর্তমান অনদজ্ঞার বিশেষ রূপ ছাড়া 
অন্য জায়গায় হসন্তের ব্যবহারও পরিহার্য* বলে মনে কার। 


-৫* বিভন্তির বানান 
‘ক. -লো,-তো, -বো সমস্যা 


সমাপিকা ক্রিয়ার বিভীন্তগ্লতে 


J বানানের সমস্যা আসছে মাত্র এক জায়গায় : 
যেখানে পরষ-বভান্তর অন্ত্য- 


‘অ’ রাংলা ধ্যীনতত্বের একাটিনিয়মে ‘ও'-তে 
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পারবাঁতত হচ্ছে, সেখানে উচ্চারণগত এই ও-কে নির্দেশ করার জন্য ওকার 
দিতে হবে কি হবে না__এই হল প্রশ্ন। অসমাপিকার ক্রিয়াবিশেষ্যের 
ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দিচ্ছে: “আন, বিভক্তি জুড়তে হয় সাধিত 
ধাতুতে এর বিশেষ্য রুপ তোর করতে হলে। তা স্বরান্ত, উচ্চারণে ও-এর 
মতো । তাতে ও-কার দেওয়া উচিত, না উচিত নয় ? সমাপিকা ও অসমা- 
পকার ক্ষেত্রে ও-কার দেওয়ার পক্ষে (বা বিপক্ষে ) যুক্তি যে ঠিক একরকমের 
নয়_এ থেকেই বোঝা যায় “একটি যথাযথ মানদণ্ড” বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 
তোঁর করা কত কঠিন। এবং এ পযন্ত যে-সব প্রাতিষ্ঠানিক বানান 
সংস্কারের সুপারিশ আমরা দেখেছি, তাতে যত সহজে “আনো” বিভান্তির 
‘ন’-এ ওকার দেবার সুপারিশ করা হয়েছে, তত সহজে অতাঁত ও ভবিষ্যতের 
“ল’ ও -ব’ বিভান্তগচ্ছকে (-ল+ও, -ব+ও) ও-কার দেবার সুপারিশ 
হয়নি । এ সব ক্ষেত্রে ওকার দেবার প্রবণতা প্রায় সবটাই ব্যান্তগত। এখনও 
বাংলা সংবাদপত্রে, বা রবীন্দ্র রচনাবলী'তে বা এই ধরনের আরো কয়েকটি 
মান-নিধারক পাঠ্যে, ক্রিয়াবিশেষ্য লেখা হয়-নো” দিয়ে, কিন্তু অতীত ও 
ভবিষ্যতে ‘লো’, -তো’ “বো"কে গ্রহণ করা হয় না। এক্ষেত্রে কি একাঁট 
সাবিক ও uniform [নিয়ম তোর করা উচিত নয়? 

এক্ষেত্রে সমস্যাটা হল ০০০:।০০% ও উচ্চারণ-শাসনের দ্বন্দ । ইকনামি, 
বা আয়াস-সাশ্রয় দাবি করে, যেটুকু নেহাৎ না হলে নয় কেবল সেটুকু চিহই 
ব্যবহার করতে হবে, তা বেশি করার দরকার নেই । হাতের লেখা ও মুদ্রণের 
ক্ষেত্রে এই দাঁব বিশেষ দামি হয়ে ওঠে, পড়ার ক্ষেত্রে হয়তো ততটা হয়ে ওঠে 
না, কারণ লেখা ও ছাপার ইকনামর হিসাব এক, আর পড়ার ইকনাঁমর হিসাব 
আর । অন্যাদকে উচ্চারণ-শাসন দাবি করে, নিভর্ুল উচ্চারণের জন্য যে 
সব চিহ্ন দরকার তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে । এই দুই দাবির টানা- 
পোড়েনে পড়ে শেষ পযন্ত নিধারিণ করতে হয়, কোন্‌ ক্ষেত্রে ওকার 
ব্যবহার না করলে কত বেশি 11077087871, তর হবে, একই ধরনের 
দেখতে শব্দ নিয়ে পাঠকের বিভ্রান্তি কত বাড়বে । “-ল’ ও “বর ক্ষেত্রে 
দেখি এই বিভ্রান্তির সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। কিছ: দ্টাম্ত দেখা 
যাক- 


ক্রিয়া নর ক্রিয়া [ 
ফাটল [ ফাটোল: ] ফাটল [ ফাট্‌লো ] 
ভরত [ ভরোত্‌ ] ভরত [ ভোর্‌তো ] 
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পরত [ পরোত্‌ ] পরত [পোর্‌তো ] 
সরল [ শরোল: ] ' সরল [ শোরলো ] 
মরত (=মর্ত্য ) [-মরোত, ] মরত মোর্‌তো ] 
খেল [খেল] খেল [খেলো ] 
পাব (=পর্ব) [ পাব: ] পাব [ পাবো ] 


এরকম সমরুপ শব্দজোড়ের সংখ্যা আর খুব বোশ হবে না। কিন্তু এ 
থেকেই বুঝতে পারি, ও-কারের পক্ষে ব্যান্তাট খুব সবল নয়। বাক্যে 
ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়া-ছাড়া অন্য পদকে চেনার মস্ত বড়ো উপায় বাক্যে তাদের 
স্হায়ী ও আপেক্ষিক অবস্হান। স্হায়ী অবস্হান বলতে বুঝি বাক্যে তাদের 
সাধারণ ও প্রত্যাশিত জায়গা-_ষেমন সাধারণভাবে বাংলা বাক্যের গঠন 
5-0-V, অথাৎ 941০০-0৮1০০-৬০৮। তাতে ক্রিয়ার স্হান বাক্যের 
শেষে ৷ বলার ভাঙ্গতে যাঁদ অরদ্হানের হেরফের ঘটে, ক্রিয়া শেষ জায়গা 
ছেড়ে বাক্যের অন্যত্র এসে যায় ( যেমন “যাচ্ছ তুমি তাহলে ওখানে ?”-তে ), 
তখন তার আপেক্ষিক অবদ্হান অথাৎ আশেপাশে অনা শব্দগুলির তুলনায় 
তার অবস্হান দেখে তাকে চেনা যায় । আমাদের বদ্ধ এইভাবে শব্দকে 
scanning করে তাকে ধরে ফেলতে পারে । 

সুতরাং সাধারণ অতাঁতকালের প্রথম পুরুষের -ল, নিত্যবৃত্ত 
অতীতের প্রথম পুরুষে -ত এবং সাধারণ ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষের রূপে 
-ব--এই সব শেষ বিভান্তর উচ্চারণ ওকার দিয়ে লেখবার দরকার নেই। 


নাঁদলে যত সমরুপী শব্দের সৃষ্টি হবে, সেগুলিকে আলাদা করে 


চনে নিতে তেমন অসহাঁবধা হওয়ার কথা নয় । উচ্চারণেও ভুল হবে না 
তত। 


। 


খ. -ন/-নো 


কিন্তু ক্রিয়াপদের দুই বা তার বেশি.সিলেব্‌লের ধাতুকে যখন ক্রিরাবিশেষ্যে 
রঃপান্তীরত কাঁর১১ তখন তার সঙ্গে আনো’ বিভান্ত জুড়তে হয়। এই 
“আনো'কে কীভাবে লিখব? ও-কার 'দয়ে, না ও-কার ছাড়া ‘আন’ 
হিসেবে? দ্বিতীয় বিকল্পাট বাদি গ্রহণ কার তাহলে বাংলা সাধিত ধাতু- 
গরথীলর ক্রিয়াবশেষ্যের রূপ এইরকম দাঁড়াবে £ 

দেখান, শোনান, পাঠান, বাঁচান, ' 

দাঁড়ান, ঘুমান, চালান, লেখান ইত্যাদি ৷ 

এ থেকে তো বোঝাই যাচ্ছে সমস্যাটা কোথায় । ক্রিয়াপদ আর বিশেষ্য 

বাঁদ দমরঃপা (112০8: ) শব্দ হয়, তাহলে বাক্যে তাদের স্ছায়ী ও. 


বাংলা বানান সংস্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা ৭৭ 


আপোঁক্ষক অবস্হান থেকে তাদের পদ-চারত্র ধরে ফেলা তত কঠিন নয়। 
শকন্তু যাঁদ ক্রিয়াপদেরই দুটি (বা তিনটি ) রূপ সমরূপন হয় ? তাহলে 
কাজটা অসাধ্য না হলেও আরেকটু কঠিন হয়ে ওঠে ৷ কঠিন হয় আরো 
এইজন্য যে, শব্দগ্লি সমরূপী, কিন্তু সমধনন্যাত্মক নয়, অর্থাৎ তাদের 
উচ্চারণ এক নয়__আগের দং্টান্তগনীলর মতোই । আর এও ঠিক যে, 
“ক্য়াবিশেষ্যণ আর পর্ণীক্যয়ার অনুজ্ঞা রুপকেও আমরা বাক্যে তাদের 
দুরকম অবস্হান থেকে খানিকটা ধরতে পার ॥ কিন্তু অনেক সময় যেখানে 
{বশেষ্য, ক্রিয়া'বশেষ্য এবং অননভ্ঞ-এই তিনরকম সমর,পের উদ্ভব 
হয়, তখন তো আরো একট: অস্হাবধা ঘটে ॥ যেমন নিচের কয়েকটি 


ক্ষেতে £ 


বিশেষ্য ক্রিয়াবিশেষ্য সম্রমান্ক বর্ত মান অনুজ্ঞা! 


চালান (মালের_) চালান চালান (আপাঁন_-) 
জানান (__দেওয়া) জানান জানান (০৮) 
ভাসান ( দেবার) ভাসান ভাসান (নৌকা_-) 
হেলান ( দেওয়া) হেলান হেলান (ছাঁবটাকে ডানাদকে_ ) 
চাপান  চাপান (ওজন_-) 


চাপান (উতোর-) 

উজান (নদীর-_-) উজান 

পাঠান ( কাবুলি ) পাঠান পাঠান (আপনি চিঠি = ) 

বাগান (ফুলের) বাগান বাগান (৮. রইটা =) 

বানান (কঠিন_-) বানান _ বানান (আপান খেলনা_-)) 

হারান ( নাম ) হারান. হারান ( ইট 

উপরে আমরা ত্রিমুখী সমরূপতা দেখাঁছ। একট; খাঁতয়ে দেখলে বোঝা 
যাবে, এখানে আসলে চতুমন্খী সমরুপতা ঘটছে । তার কারণ, সম্ভ্রমাত্মক 
পুরুষের বর্তমান-অনুজ্ঞাই শুধ নয়? এ পুরুষের নিত্য বত'মানের রূপও- 
“আনত এবিভান্ততে শেষ হর, ফলে কী অনুরোধে, কী বর্ণনায়__দুক্ষেতেই 
আমরা একটি বিশেষ ক্ষেত্র একই ক্রিয়ার রূপ ব্যবহার কার: আপান গাঁড় 


আপাঁন গাঁড় চালান [ অনুরোধ ] 1 

অবশ্য একথাও মানতে হবে যে, চতুম্খী অমরূপতার সৃষ্টি হলেও 
প্রাতবেশ বা ০০০৩-এর সাহায্যে শব্দগন্ীলর আভিপ্রেত অর্থ বাছাই করে 
ওঠা একেবারে অসম্ভব নয়। অনজ্ঞা ও বর্তমান অর্থকে আলাদা করা 
কঠিন নয়, আবার ক্রিয়াবিশেষ্যের থেকে 'ক্রিয়াকেও আলাদা করা যায় । কারণ 
ক্রিরাঁবশেষ্য ও সমাপিকা ক্রিয়ার প্রাতবেশ ভিন্ন । ক্রিয়াবিশেষ্য বাংলায় 


চালান [ বর্ণনা ] 


a বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা 


মূলত: বিশেষ্য ও বিশেষণ ( participial adjective ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
ফলে ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে আমরা কতৃ্কারক পদ পাই, যেমন ‘আপনি গাঁড় 
চালান’, কিন্তু ক্রিয়াবিশেষ্যের কোনো উত্ত কতণ থাকে না। বরং তার আগে 
সচ্বদ্ধ পদ ‘আপনার গাড়ি চালান’ বেশি প্রত্যাশিত । বিশেষণ হিসেবে যাঁদ 
চালান’-কে ব্যবহার করি, তাহলে তার পরে একাঁট বিশেষ্যকে প্রত্যাশা 
করব--আপনার চালান গাঁড় ৷ তাহলে 
আপনি গাঁড় চালান 
আপনার গাড়ি চালান 
আপনার চালান গাড়ি ৰ 
এই তিনটি প্রয়োগে আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিভ্রান্তির সুযোগ নেই, 
তিনটিরই সংগঠন, ক্রম এবং “সম্বন্ধ আলাদা-আলাদা। তা সত্তেও একট; 
লক্ষ করলেই দেখব যে, এগীলতে সংশয়ের সুযোগ কম নয়। যাঁদ 
আপাঁন গাঁড় চালান 
আপনার গাঁড় চালান 
এই দ:টি বাক্য আলাদা করে আনি, বানান থেকে প্রথম নজরে একটি 
চালান’-কে ক্রিয়া এবং অন্যটিকে ক্রিয়াবিশেষ্য বলে ধরে নেওয়া তত সহজ 
নয়। আবার 
আপনার গাড়ি চালান 
আপনার চালান গাড়ি 
এ দ:টিতেও প্রথম চালানটিকে ‘ক্রিয়া’ বলে ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক 
নয়। এ থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত এই, ক্রিয়াবিশেষ্যের শেষ স্বরধদানটিকে 
ও-কার দিয়ে লেখার যান্ত অতীত ভবিষ্যতের ‘-ল’ -'ত’ ও 'ব+ বিভান্তিতে 
ও-কার দিয়ে লেখার যযৃন্তির চেয়ে বেশি শাক্তশালদ। -আন'-এর ন-এ ওকার 
না দিলে উচ্চারণ ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা খুব বেশি । 


৬. অনংজ্ঞা, অতীত, ভবিষ্যৎ 


একট; আগেই আমরা দেখলাম যে, বাংলা সাধিত সমাপিকা ক্রিয়ার 
সম্পরাত্মক পুরুষের বত'মান অন:জ্ঞার পপ আর (এ একই পুরুষের) নিত্য 
বতমানের রূপ এক। এক বানান এবং উচ্চারণ উভয় দিক থেকে, অর্থাৎ 
এরা একই সঙ্গে সমরূপ ( homograph) এবং সমোচ্চাঁরত ( homonym ) 
“দ। এদের ক্ষেত্রে প্রাতবেশের উপর ভরসা করা ছাড়া উপায় 


নেই, কারণ এদের বানানকে আলাদা করার কোনো সহজ পথ পাওয়া 
মুশকিল । . 


বাংলা বানান সংস্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা a" 


ক..- বল / বলো সমস্যা 


বাংলা সমাপিকা ক্রিয়ার এই রকম আরো দু-এক জায়গায় ব্যাকরণগত 
দিক থেকে দুটি ভিন্ন রূপ (morpheme ) এক চেহারা ধরে । যেমন 
ভবিষ্যতে সাধারণ মধ্যম পুরুষ ও সাধারণ প্রথম পুরুষের অন্তিম রূপ 
রুপ এক__দরটিই ‘এ’ ; সে খাবে; তুমি খাবে। ভাষাতত্তেঃ একে দুটি 
রুপ বা 0০0-এর একর্‌পণ বা neutralization বলে । : এক্ষেত্রেও বানান 
আলাদা করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু নিত্য বতমানকালে সাধারণ মধ্যম 
পুরুষের ক্রিয়ারূপ এবং বর্তমান অননুজ্ঞায় তার রূপও সম্পূণতি এক। 
যেমন 
তুমি বই পড়। [উান্ত] 
তুমি বই পড়। [ অননজ্ঞা ] 
এক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়ার দটি রুপকে উচ্চারণ আবাঘ/ত রেখেই 
বানানের দিক থেকে আলাদা করা যায়_বাংলা বর্ণ মালার সে-্উপায় তৈরি 
আছে । তা হল : অনজ্ঞার ক্রিয়াপদটির শেষ ব্যঞ্জনে ওকার দেওয়া, যার ফলে 
তুমি বই পড়, এবং 
তুমি বই পড়ো ? 
শনজের থেকেই পৃথক হয়ে যাবে । এতে একটাই অসুবিধা যে, এই 
পদ্ধাতি আংশিকতাদংষ্ট, সবঙ্গীণ নয়। স্বরান্ত ধাতুগহলির শেষে উভয় 
ক্ষেত্রেই আমাদের ও লিখতে হয়_ যাও-যাও, সও-সও, গাও-গাও ইত্যাদি । 
সেখানে বানানে কেবল ধাতুর শেষে ব্যঞ্জন থাকলেই এ তকাত তৈরি করা 
সম্ভব হবে, যেমন 
বল : বলো; শোন : শোনো 
হাট : হাঁটো ; রাখ £ রাখো । 
আবার ‘বল’ হাঁট” ‘শোন’, ‘রাখ’ ইত্যাদির সঙ্গে যাঁদি তুচ্ছার্থ ক মধ্যম 
পুরুষ বর্তমান অনন্জ্ঞার ‘বল’ ( বল্‌ ), হট? (হাঁট্‌) ইত্যাদির সমরুপতা 
সৃষ্টি হয় তাহলে সেখানে হসন্ত ব্যবহার করতে হরে! অবশ্য সেখানে কতয়ি 
‘তুম’ থাকবে না, ‘তুই’-ই থাকবে ৷ কিন্তু যদ কতা উহ্য থাকে তাহলে হসন্ত 


দেওয়া আবশ্যিক করতে হবে । 
খ. লাম / লুম, তাম! তুম 


‘বললাম’ লিখব, না ‘বললুম’ লিখব, ‘যেতাম’ হবে, না “যেতুম’ হবে__এটা 
আদৌ বানানের সমস্যা নয়, প্রয়োগের সমস্যা, কাজেই বানান-বধানে এর 


৮০ বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা 


অন্তভূন্তি অসংগত ৷ চলিত মান্য বাংলার মধ্যে অতাঁত কালের উত্তম পুরুষের 
বিভান্তর তিনটি বিভিন্ন রূপ আছে_ আমু, উম্‌ এবং এম্‌ ৷ তিনিই 
গৃহীত ও স্বীকৃত, কোনটি অশুদ্ধ বা অশিষ্ট নয় । বাংলার তিনাঁটি উপভাষা 
থেকে এই তিনাট পুরুষ-িভক্তি মান্য চালতে প্রবেশ করেছে এবং পাশাপাশি 
অবস্থান করছে। উম-এর ভৌগোদিকউৎস রাঢ় অণ্চল । মধ্য বাংলার‘আম’-কে 
পত্যাত রাঢ় অঞ্চলে ‘অম: রূপে পাওয়া যায়, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে ‘বইললম’ 
‘যেইতম’ আমরা শুনি । 
হয়ে উম হয়েছে । এতে আপাঁনাহিত ই ধ্বনির প্রভাবও নিশ্চয়ই ছিল, 
প্রাদেশিক ‘ন:’ বিভীন্তর সাদংশ্যমনলক প্রভাবও থাকতে পারে। “আম? 
আগেকার সববিজ্গীয় এবং এখনকার পূববঙ্গীয় বিভান্ত, সেখান থেকেই মান্য 
চাঁলতে গৃহীত॥ -এম’ খুলনা ও মধ্যবঙ্গ অঞ্চলে (এই অঞ্চল রাজশাহী 
থেকে খুলনা পযণ্ত লম্বভাবে বস্তৃত) এখনও প্রচালত, মধুসুদন রবীন্দ্রনাথ 
ও ঠাকুর-পরিবারের সুত্রে মান্য চালত গদ্যে ব্যাপকভাবে. প্রচালত হয়েছে । 
-এম" যদিও অন্নদাশংকর প্রভৃতি কয়েকজন প্রথিতযশা লেখক. ব্যবহার করে 
আসছেন তবু এ বিভান্তাটর প্রয়োগ এখন একট ৪০1৩৫ বলে মনে হয়, 
ফলে এর ব্যবহার কম। -'আম" এবং “উম+-এর প্রয়োগই বেশি । এখানে 
লেখকদের ব্যান্তগত স্বাধীনতাই স্বীকাষ+ যান যোট পছন্দ করেন তান 


সেটি ব্যবহার করতে পারেন ; বা ‘বিভিন্ন রচনায় দুটিকেই পালা করে ব্যবহার 
করতে পারেন। 


কেবল প্রার্থনা এই যে, কোনো একাঁট রচনায় একই ধরনের 
প্রাতবেশে দটকে [তান মিশিয়ে ব্যবহার করবেন না। “প্রাতিবেশ”-এর 


কথাটা বলে রাখাঁছ এইজন্য যে, লেখক বণনায় “আম” ও সংলাপে -উম’ 


নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পারেন__সেক্ষেত্রে প্রাতবেশ ভিন্ন বলেই তা নিয়ে 
আপত্তি উঠবে না। কিন্তু শুধু বর্ণনায় একই" সঙ্গে, দুটির ব্যবহার 
অবাঞ্চিত । 


কাজেই লেখক -উমঃ লিখবেন না -আম, 

শর ( stylistic choice )-এর প্রশ্ন । এটা বানানের কোনো সমস্যা 

নর। কারণ যে আম’ উচ্চারণ করে তাকে তা কোন; বানানে লিখতে হবে 
তা নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না ; যে -উম” উচ্চারণ করে তার ক্ষেত্রেও 
এ সমস্যা নেই । কাজেই ১৯৩৭-এর তৃতীয় সংস্করণের বানান সংস্কার 
সামাতর সুপারিশগৃলির ১১ নম্বর “লাম বিভক্ত চ্হানে 


ধম বা -লেম লেখা যাইতে পারে”__এ বিধানে খানিকটা গায়ে-পড়া 
উপদেশের সুর আসে। এর সঙ্গে বানান-সংস্কারের কোনো সম্পর্ক 
নেই। 


লিখবেন সেটা তাঁর রীতিগত 


এই 'অম” আদ্য *বাসাঘাতজনিত দুবলতায় “ওম - 


বাংলা বানান সংক্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা ৮৯ 


প্রা, কব্ব9কচ্ছে ইত্যাদি ; রেফ ও ব্যঞ্রনদ্বিত্ব 


উনবিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো লেখকের রীতিতে -র অন্তক ধাতুর (কর্‌ 
পর সর্‌- পার, হার্‌, ধার ইত্যাদি ) সঙ্ঞে ব্যঞ্জনাদ্য বিভক্তি যোগ হলে 
ধাতুর এ র-কে রেফ-এ রূপান্তরিত করা, তারপর প্রচলিত বানান অনঃসারে 
-পরবত+ ব্যঞ্জনের দ্বত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন মধুসুদনে 
কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তন 
এ সভা কখনোই এবালিশ কর্ভে পারবো না 
ইত্যাদি ॥ মধুসুদনে মুলত “কর. ধাতুর রুপেই এই রেফ' ও যদগ্মব্যঞজনের, 
বিশেষত ত্তএর ব্যবহার বেশি দেখি । গিরিশচন্দ্রে ্ব” ( কব্বে'ন, পাব্বেঠ 
সাব্বো, তু, (ধরতে), ইত্যাদি লক্ষ কর । এই প্রবণতা দ্বজেন্দ্রলালে খদ্ব 
বোঁশ, তান 'কচ্ছিণ, পাচ্ছি-ও লেখেন। যাই হোক, রেফের পর ব্যঞ্জনের 
শদ্বত্ব বা যুপ্মতা এখন আর আবাশ্যিক নয়। ক্রিয়াপদের এই বানান যে 
পরবর্তীকালে পারত্যন্ত হয়েছে তা সংগতই হয়েছে । 
আর র*এর জায়গায় রেফ ব্যবহারেরও কোনো যদান্ত নেই। ক্রিয়ারূপে 
নাটকের সংলাপেই রেফ-ব্যবহারের প্রবণতা বেশি লক্ষ কাঁর। কিন্তু কথ্য- 
ভাষাশ্রত গদ্)রচনায় অনযহও তা পাওয়া যায়। সম্ভবত দ্রুত লেখার বা 
লিখিয়ে নেওয়ার জন্য য্ন্তব্ঞ্জনের ব্যবহার নাটক ইত্যাদিতে বেশি হয়েছে। 
কন্তু ক্রিয়াপদে র্‌-এর জায়গায় 'রেফ' ব্যবহার বৰ্জনীয় ৷ 


ঘ. কচ্যি, বল্লেম, কল্লাম ইত্যাদি 


“রেফ’ না থাকলেও উনাবংশ শতাব্দীর বানানে ক্রিয়ারুপে একাধিক যুগন- 
ব্যঞ্জনের ব্যবহার দেখি । এই যুগ্মব্যক্নগুলির মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ 
কাঁর। প্রথমত কতকগ:লে যু্মব্যঞ্জন কেবল পারম্প্য“ বোঝায় । অথাৎ 
দুটি ব্যঞ্জন পরপর এসেছে, তাদের পাশাপাশি না লিখে যুন্তভাবে লেখা 
হয়েছে । যেমন বলতলেম > বল্লেম, তুল২ল*ম > তুজ্লঃম, খুলল > 
খুদল্লি ইত্যাদি । আরেক ধরনের যার সমঈভবন-জাত, মুলত 
বু+চ বা র্‌+ল থেকে হয়েছে যথাক্রমে 5’ বা জল” । গিরিশচন্দ্র ‘কাচচ’ 
(করছি ); কজ্লে (করলে ), পাহ্লেশ না (পারলেম না) ইত্যাদি প্রয়োগ 
পাই। মধুস:দনে 'কচ্যি ব্যবহারও দেখোছ, সেখানে অনাদ্য য-ফলার 
স্বাভাবিক যে উচ্চারণ, অথাৎ পৃববতঁ ব্যঞ্জনের দ্বত্ব--তারই ইঙ্গিত আছে 
সন্দেহ নেই । সধুসুদনে ক্রিয়াপদে য-ফলার ব্যবহার দ:-ধরনের ৷ প্রথমত 
তাঁর একটি য-ফলা আঁপানাহাত-স:চক, অথাৎ ‘কইরে’ বোঝাতে তিনি “করো? 
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লেখেন, ‘বইলে, বোঝাতে “বল্যে লেখেন । দানবন্ধুও এরকম বানান 
[িখেছেন। দ্বিতীয়ত দ্বিত্ব বোঝানোর জন্যও মধ্সুদন (বা তাঁর 
শ্রতলেখক পাণ্ডিতেরা ) য-ফলা ব্যবহার করেছেন, যেমন, ‘যাচ্যে’ (যাচ্চে )' 
কল্যে’ (করলে > কল্লে ), ‘কত্যে’ (করতে>কত্তে )। এই সব বানান- 
রাত এখন বাঁজ‘ত হয়েছে । প্রাগণ-সুনিধারণ ( Pre-standardization ). 
যুগের এই সব বানানের পিছনে ভাষাতাত্তরক যুক্ত থাকলেও এখন তা 
বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে। 

এখন ক্রিয়াপদের বানান যে যড্তব্যঞ্জন পারহার করে স্বচ্ছ ও পাম্বক্রমিক 
(linear ) হয়েছে তাতে বানান স্ট্যাপ্ডাণইজেশনেরই সংরাহা হয়েছে। 
র-এর জায়গায় রেফ ব্যবহার বর্জন করে 'রশ-কে বজায় রাখা ; র+লং এর 
সমীভূত রূপ জল ( কল্লাম-_-করলাম, ধল্লে ধরলে ) না লিখে 'র’ ও ‘ল’ 
পাশাপাশি লেখা; র+চ্‌ কে চ্চ’ (করচি-_কাচ্চি) না লিখে পাঁরৎকার 
লচ’ রেখে দেওয়াতে ব্যান্তগত উৎকোন্দ্রিকতার সংযোগ যেমন কমেছে তেমনই 
বানান-স্বান্ণয়ের বৈজ্ঞানিক ভাত্তও তোর হয়েছে । 


ঙ. "চ্ছ 


পাঠকেরা নিশ্চয়ই খেরাল করেছেন, ক্রিয়ার সমাপিকা রুপগহ্লর একট, 
মাত্র জায়গায় একটি য.ন্তব্যঞ্জন, ( আসলে যংগ্মব্যঞ্জন )-কে বিতাড়িত করা 
সম্ভব হয়ান। ধাতুর ঘটমান রূপে বাঞ্জনান্ত হলে ‘ছ্‌’ বিভান্ত এবং ধাতু 
স্বরান্ত হলে 'চ্ছট বিভন্তি যান্ত হয়, পরে তার সঙ্গে অন্যান্য িভাঁন্ত এসে 
জ:ড়ে যায়। যেমন খাচ্ছি, যাচ্ছলাম, হচ্ছে, নিচ্ছিল ইত্যাদি । 
প্রম্ন হল, ক্রিয়াপদের বানানের মুল প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে এই চ্ছ- 
কেও আমরা ভেঙে চছ” করে দেব কি নাঁযৃুগান্তর’ দৈনিকের মৃদ্রণে 
" মাঝে মাঝে যেমন দেখা গেছে__যাচছে, হচ্ছিল ইত্যাদি রুপ ? তা অবশ্যই 
মনুদ্রণ-বিভ্রাটের ফলে ঘটেছে মনে হয়, কোনো সচেতন পাঁরকল্পনার লক্ষণ 
তাতে দোঁখান। কিন্তু এটা কি করা যায়__ যেখানে ক্রিয়াপদে অন্যত্র সব 
জায়গায় যুন্তব্যগন আমরা পাঁরহার করছ ? 
আমাদের উত্তর, এ করা উচিত নয়, 
তার কারণ ঘটমান “বিভক্তি “চ্ছ” "এরই একটি রুপভেদ ( allomorph ) 
মাঘ, কেবল স্বরান্ত ধাতুর সঙ্গেই তা 'চ্ছ' রুপ পায়। এর এরীতহাসিক কারণ 
আছে, কিন্তু তার আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এখন তাকে যদি 
আমরা ভেঙে 'খাচছে' খাচাছ’ ইত্যাদি লিখি (হসন্ত আমরা ব্যবহার করক 
না) তাহলে অস্ীবধা এই হবে যে, ক্রমে ধাতুর চেহারাটা সম্বন্ধেই আমাদের, 


িনিয়ারাটির অজহাতেও নয়। 
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বিভ্রম জন্মাবে, মনে হবে, ধাতু যা- নয় ‘যাচ্‌ -', খা-নয় খাচ-। বিদেশী- 
দের পক্ষেই এই অসহাবধাটা সবচেয়ে বেশি হবে নিঃসন্দেহে, কিন্তু 
বাঙালিদের কাছেও কম বিড়ম্বনাজনক হবে না। বাঙালি শিশু যখন 
“বলছ” “দেখছে”, নাচছে’ ইত্যাদির সঙ্গে ‘হচছে’, ‘পাচছে’, ধন্চছে' ইত্যাদি 
পাবে তখন তার স্বাভাবিক প্রবণতাই হবে ছে-র আগে বিভক্তির একটি 
ছেদ বসানোর । তখন ষাচছে' (বাচ.+ছে ) আর 'যাচ্ছে-র মধ্যেও সংশয় 
তৈরি হবে । সে সম্ভাবনা এড়াতে হলে ক্রিয়াপদে ওই নিঃসঙ্গ যান্তাক্ষর চ্ছ’-কে 
রেখে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই ৷ 


৬. বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ 


১ 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫-৩৬ সালের বানান সংকার উপলক্ষ্যে গাঁঠত 
সমমিতি বানানসংপকারে বিদেশ' শব্দর বাংলা প্রাতবণ'করণেরও কিছু নীতি 
নিধরিণ করেছিলেন১ । এইসব নাত বাংলা গদ্যরচনায় এক শতাব্দীর কিছ; 
বোঁশ সময় ধরে বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তরের যে-সমস্ত অভ্যাস প্রচলিত 
ছিল সেগালকে প্রাতফালিত করেছে এবং একসূত্রে সংহত ও স্বাবন্যস্ত 
করেছে । কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় বাংলা নাম বা পদবীর ইংরোজ লিপ্যন্তরের 
ক্ষেণে কিছু নীতানয়ম গ্রহণ করেছে__সেগদীল আমরা সার্টিফকেটে লেখা 
নামধাম থেকে বুঝতে পারি। বোডেরও (মাধ্যামক ও উচ্চ মাধ্যামক ) 
নিশ্চয়ই এ ধরনের নীতিকিছু আছে, যার লক্ষ একরূপতা বা ইউনিফরামিটি। 
বিশ্ববিদ্যালয় ও বোডে'র লিপ্যন্তরণনীতি সম্ভবত হুবহু একরকম নয়, 
কোথাও কোথাও দুয়ে বৈসাদ্‌শ্য লক্ষ করোছ। এ দুয়ের সমতা সাধন 
প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমাদের মূল আলোচ্য হল বিদেশী শব্দের 
বাংলা [লপ্যন্তরের সমস্যা । 

যে-সব ভাষা ভারতীয় উৎসের নানা বর্ণমালায় লাখত হয়, সেগঁল থেকে 
ধার-করা শব্দ বাংলাভাষায় লিখতে কোনো বড় অস্মাবধা হওয়ার কথা নয়। 
ক্ষণ ভারতের কয়েকটি 'লাপিতে অল্প সরলতা ঘটলেও সাধারণভাবে ভারতীয় 
বণ'মালাগদালর ছাঁচ মূলত এক। ফলে মারাঠি গুজরাটি বা গডরমুখখি বণ'- 
মালায় লেখা শব্দ বাংলায় লেখা খুব কাঁঠন নয়৷ তবে মলয়ালি দন্তমুলায় ট’ 
বা মারাঠি বা ওড়িয়া ‘৭’ এর উচ্চারণবাংলায় করা যাবে না, তার'ট’ (মৃধন্য) 
এবং দন্ত্য ন উচ্চারণ হবে যথাক্রমে, কিংবা মারাঠি মুধন্য ল বাংলায় লেখা 
বাবে না, তার উচ্চারণও করা যাবে না--এই ধরনের নানা অসম্পৃণণতা মেনে 
নিতেই হবে। কোনও স্বাভাবিক বণ'মালাই [নিজস্ব ভাষার ধ্বনির অতারন্ত 
অন্য ভাষার সব ধুনি লেখার পক্ষে যথেষ্ট সমন্ধ নয় । ইংরোজ গ্রিক রুশ 
আরাঁব কোনো বণ'মালাই এ ধরনের সম্পূণতা দাবি করতে পারে না । কিন্তু 
ভারতীয় ভাষায় শব্দ বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে অসুবিধার চেয়ে সঃবিধার 
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পরিমাণ তুলনায় বেশি, তার কারণ, ভাষাগত সান্নধান বা convergence- 
এর জন্য ভারতয় ভাষার ধ্নেগ:লের ছাঁচ অনেকটা একরকম হয়ে গড়ে 
উঠেছে__বিশেবত প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার। ফলে ভারতীয় ভাষার 
শব্দের ক্ষেত্রে আমাদের মূল ভাষার বানানটি বজায় রেখে িপিচিহ্বের বদলে 
'লাঁপচিহ্ন বাঁসয়ে গেলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাজ চলে বায় । তাতেও অবশ্য 
কিছ: সমস্যা ঘটে, শব্দটির চালু বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হবে, না 
মূল ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হবে এই নিয়ে সংশয় বা তকের 
অবকাশ তোর হয় । তার আলোচনা আমরা পরে করছি । 

কিন্তু বিদেশী বর্ণমালার মধ্যে বিদেশী ভাষার ধ্নিসম্ভার যে-ভাবে' 
প্রাতফলিত, সেই ধ্যনিসম্ভারে আমাদের ভাষায় অনুপাস্হত ধনর সংখ্যা 
অনেক বেশি । 

আর বিদেশ বর্ণমালার সঙ্গে বাংলা বর্ণমালার মুল ধাঁচাটর' 
তফাত থাকায় লিপিচিহের বদলে লাপাঁচহটি বাঁসয়ে এখানে প্রাতবণীঁ- 
করণের সুবিধা নেই, কারণ বিদেশী বর্ণমালায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক- 
একটি চিহ এক-একটি ধার প্রাতানিধিত্ব করে, বাংলায় তা করে না। বাংলায় 
একটি বাঞ্জন আলাদাভাবে সেই ব্যঞ্তন ও তার সঙ্গে লগ্ন ‘অ’ ধান বোঝায় । 
বাংলায় ‘সমর’ এর বানানে তিনটি মাত্র ব্যঞ্জনচিহ্ই ব্যবহৃত, কিন্তু ইংরেজি 
বা ইঙ্গ-রোমক বর্ণমালায় এটি লিখতে গেলে প্রথম দুই ব্যঞ্জন “সম'-র ক্ষেতে 
লিখতে হবে 5৭-৪, অথার্থ দুবার একটি ব্যঞ্জনচিহ ও একটি স্বরচিন্ের 
যুগ্ম ইউনিট । 

অন্যাদকে বাংলার ্বরবর্ণের কার চিহ জাতীয় Secondary 
991101-গলি বিদেশ" বর্ণমালায় নেই । তাই বিদেশী শব্দের প্রাতরণাী- 
করণের ক্ষেত্রে প্রাতটি বিদেশী বর্ণের বাংলা প্রতিরুপ স্হির করে তারপর 
আমাদের অগ্রসর হতে হয়। দেবনাগরা থেকে আমরা আ কার দীঘ‘ ঈকার 
হুবহু বাংলায় লিপ্যনবাদ করে নিতে পারি, কিন্তু ই্গরোমক থেকে (বা 
আরবি বর্ণমালা থেকে) বাংলা লিখতে হলে আরেকটু বিস্তৃত সিদ্ধান্ত নেবার 
দরকার পড়ে_-সে বর্ণমালার লিখিত রুপকে বাংলা বর্ণমালার ধর্ম অনুযায়ী 
একট বদলে নিতে হয়। - 

যেমন ইত্গ-রৌমকের বা সাধারণ রোমক বর্ণমালার শব্দের গোড়াকার: 
স্বরবণণটকে বাংলায় আস্ত স্বরবর্ণ ( primary 59201.) দিয়ে, কিন্তু 
শব্দের মধ্যবতাঁ* ব্যঞ্নানুসারী স্বরবর্ণকে বাংলা ‘কার’ চিহ দিয়ে, বা 
বিদেশী শব্দের পাশ্ববর্তী ব্যঞ্চনগুচ্ছকে কোথায় যদুবাগুন দিয়ে কোথায়’ 
পৃথক রেখে লিখতে হবে__এই ধরনের কয়েকটি মৌলিক নীতি আবাঁশ্যক- 


ভাবে ঠিক করে নিতে হয়। 
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প্রতিবণা'করণের সমস্যাটি প্রবল হয় বিশেষ করে নতুন-আসা বিদেশী 
শন্দের বেলায় । বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ অনেক আগে থেকেই আসতে 
শুরু করেছে। ্রীকৃষকীত'ন' কাব্যে সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতেই যে চারাট 
ফারসি শব্দ ঢুকে পড়োছল তা সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের 
. দেখিয়েছেনত। কিন্তু এইসব আরবি-ফারাঁস শব্দগ্‌লি আমাদের ভাষার 
পুরানো খণ, এগুলির বৌশর ভাগ ক্রমশ মুখে উচ্চারিত হতে হতে সাধারণ 
বাঙালির দৈনান্দিন ভাষার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে, ফলে এগযীল 
বাংলা শব্দই হয়ে দাঁড়য়েছে। এগ লেখারও দাঁঘ রীতি তৈরি হয়ে 
গেছে। এই রীতির প:নব'বেচনা-বিষয়ক প্রশ্ন যে না উঠেছে তা নয়, কিন্তু 
সে প্রশ্ন উঠেছে মূলত মোঁলিক উচ্চারণের প্রাত আমাদের নবজাগ্রত আগ্রহ ও 
নিষ্ঠা থেকে। এরমধ্যে শিক্ষিতের অহংকার বা জাতীয়তা বা ধমপ'য়তার 
একট কৌকও আছে। যা আমরা ‘মাশুল’ হিসেবে এতকাল লিখে এসেছি, 
তা যাঁদ এখন মূলের উচ্চারণের কথা খেয়াল করে মাসল” লিখতে হয়, এবং 
বাংলা হয়ে যাওয়া শব্দকে হঠাৎ অচেনা 'িদেশশ করে দেওয়া হয়, তাতে 
অনেক প্রন উঠে পড়েঃ। ইংরোজর ক্ষেত্রেও এমন ঘটছে। যে মান্টার” 
বানানটি সাধারণ বাংলা উচ্চারণের মোটামুটি যথাযথ প্রাতফলন ছিল, তার 
জায়গায় শাক্ষতের সচেতন উচ্চারণের প্রাতানাঁধ হিসেবে ‘মাস্টার’ বানানাট 
চাল: হয়েছে, এবং বোঝানো হচ্ছে যে, এই “স” ইংরোজ [9] এর মতো ; বাংলা 
শ বা ষ এর মতো নয়। ফলত দাঁড়য়েছে যে, মাষ্টার’ ও ‘মাস্টার’ এখন দা 
শব্দ বাংলায়, একটি নয়! 
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গৃহীত পরানো উচ্চারণ এবং হালে খেয়াল-করা নতুন উচ্চারণ-_এ দুইই 
যে শব্ধ প্রতিবণাঁকরণে দ্বিধা সৃষ্টি করেছে তাই নয় । এই দ্বধার আরও 


বা তর্ক শব্দ আমরা যেমন লাভ করোছলাম ফারাঁসর সুত্রে । অন্যান্য 
ভাষার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক কম ছিল, ফলে ইংরেজির 
চাল, উচ্চারণাটকেই আমরা বাংলার সাধ্যমতো প্রাতফলিত করার চেষ্টা 


রর চে 
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করোছ। তখন আমরা ইংরেজ গুরুর পাঠশালার ছাত্র ছিলাম, তার কথাই 
বেদবাক্য জ্ঞান করেছি । ফলে গত শতাব্দী থেকে নাটকে ভালো অভিনয় দেখে 
আমরা অজপ্রবার “এনকোর !” ‘এনকোর !, বলে চেশচয়োছ কিন্তু ভুলেও 
জানতাম না যে, ও শব্দটা ইংরেজ নিয়েছে ফরাসি ভাবা থেকে এবং ওটার মূল 
উচ্চারণ 'আঁকোর' বা ওরই কাছাকাছি । “লাতিন” ইংরেজের মুখে ল্যাটিন’ 
হয়েছে, ওই ভাষার “ভান, ভাঁদি, ভাকি (এই ‘ভ’ ঠিক বাংলা ‘ভ’ নয় 
ইংরেজি ॥-এর মতো ) কথাটি ইংরেজের মুখে “ভিনি, ভিডি, ভাস’ হয়েছে, 
শুককেরো” হয়েছে “সসেরো’, 'লঙ্গনৃস+ 'লনজাইনাস*। আমরা এসব 
বনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছি । কারণ তখন এইসব অন্যান্য ভাষার সঙ্গে 
বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্যদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক কম ছিল, মুল ভাষায় শব্দগুলির 
উচ্চারণ কী তা-ই আমরা অনেকে না। 
কিন্তু এর মধ্যে দিনকাল বদলেছে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই 
শতাব্দীর গোড়ায় তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা ছাড়া 
অন্যান্য ভাষাশিক্ষারও সুযোগ প্রচুর বড়েছে। ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের 
মধ্যে অনেকেই এখন ফরাসি জামান রুশ স্প্যানিশ গ্রিক লাতিন চীনা 
জাপান ইত্যাদি ভাষা জানেন, অপেক্ষাকৃত কম প্রাতপাতশালী চেক পোলিশ 
হাঞ্গেরীয় সুইীডশও কেউ কেউ শিখে নিয়েছেন। আর এখন ভাষাশিক্ষার 
যে পদ্ধাত, তাতে লিখিত টেকড্ট, শব্দ-তালিকার লিখিত রূপ মুখস্থ এবং 
গ্রামার-ট্রানস্লেশন পদ্ধতি প্রায় বাজত হয়েছে । এখন বহ জায়গায় ডিরেক্ট 
মেথডে ভাষাটি শুনিয়ে এবং বলতে বাধ্য করে তা শেখানো হচ্ছে । এতে 
ওসব ভাষার শব্দের মুল উচ্চারণও আমাদের অধিগত হচ্ছে । ফলে আমরা 
জানতে পারাঁছ যে, চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী “288৩ ইংরোঁজতে ও 
রোমক বানানে এভাবে লেখা হলেও, এবং ইংরোজতে 'প্রাগ' উচ্চারিত হলেও, 
তার মৌলিক উচ্চারণ প্রাহা; । সুতরাং নতুন দ্বিধা জাগছে, প্রাগ লিখব 
না প্রাহা লিখব ? “রেস্টুরেষ্ট? ‘রেষ্টাউরেণ্ট’ লিখব না “রেস্তোরাঁ” লিখব ? 
এই সমস্যা বিশেষ করে'জটিল হয়ে পড়ে খবরের কাগজের কাজকর্মে‘, 
সাংবাদিকদের খবর লেখার সময় । আমাদের সাংবাদিকরা কেউ কেউ ভাষার 
ব্যাপারে নিপুণ, কিন্তু সকলেই এমন কিছ ভাষাবিজ্ঞানী নন, সেরকম 
প্রত্যাশাও করা যায় না৷ দৈনিক অজস্র বদেশী খবর তাঁদের বাংলাভাষায় 
.পারবেষণ করতে হয়, অসংখ্য বিদেশী ‘নামের বাংলা রূপান্তর করে নিতে 
হর । তাঁরা বাংলা ও ইংরেজি নিশ্চয়ই ভাল জানেন, কিন্তু বিদেশী নাম তো 
শুধু ইংরেজি ভাষার নাম নয়_তার মধ্যে আসছে আফ্রিকার নানা ভাষার 
নাম, ফালাপন(স-এর নাম, ভিয়েতনামের নাম, চীনা নাম এবং সেই সঙ্গে 
“ফরাসি জামান নাম৷ তাঁদের পক্ষে এইসব 'নামগীলর মৌলিক উচ্চারণ 
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জানা সম্ভব নয় । ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে যে-কাজ করেন তা এই ইংরেজি 
বানানের চেহারা অনুসরণ করে বাংলায় একটা উচ্চারণ অনুমান করেন তাঁরা, 
তারপর সেই অনুযায়ী একটা বাংলা বানান তোর করেন। বানান ধরে এই 
যে উচ্চারণ_যার নাম 5pelling pronunciation—তাই অধিকাংশ 
সাংবাঁদক-সংলভ প্রাতবণাঁকরণের উৎস ; ফলে পোলাণ্ডের শ্রমিক নেতার 
নাম ওয়ালেসা’ লিখেই তাঁরা খুশি ছিলেন। কিংবা ফরাসি প্রোসডেণ্টের 
নাম শমটেরপ্ডত । তারপরে কেউ কেউ বললেন যে ওটা উচ্চারণে যথারুমে 
ভ্যালেন্সা’ এবং মিতের” হবে। সুতরাং কোথাও কোথাও তার বানান 
সংশোধন করা হল। এইভাবে মাক'ন প্রোসডেপ্টের নামের ‘রেগন’ 'রেগান” 
রগান' ইত্যাদি নানারকম বানান দেখা যায়। সেদিন একটি বাংলা কাগজে 
মাঁকন দেশের আারজোনা রাজ্যের একটি শহরের নাম দেখাছলাম 
‘টুকসান’ ৷ এটি ইংরোজ 74০5০ শব্দের বঙ্গীয় রূপ । যান বাংলায় শব্দ 
লিখেছেন তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, ওটির স্হানীয় ( অথাৎ ওদেশের ) 
উচ্চারণ 'টুসন” বা সান । মাঁকন দেশ ও অন্য হয়ত এমন দুটি শহর 
আছে যাদের নামের বানান হন্‌বহ ন এক। কিন্তু তাদের উচ্চারণও 
এক হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন মাঁক'ন দেশেও আছে 
Cairo নামের অজস্র ছোট শহর । কিন্তু সেখানকার উচ্চারণ কেরো' 
( খেরো ), কিন্তু মিশরে এবং বালতি ইংরোঁজতৈ তার উচ্চারণ “কায়রো” 
(খায়রো )। 

ব্রাটশ এবং মাকিন ইং 
প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই 
কোনো ইংরেজিতেই বানান 


রোজর এই তফাত ছাড়াও, এই দুই উপভাষার 
বানান ও উচ্চারণের নানা অসংগাঁত আছে এবং 
নিজের উচ্চারণের প্রাত যে বিশ্বস্ত নয় সেকথা 
সকলেরই জানা । ব্রিটিশ ইংরোজতেও বে-শহরের বানান Cirenchester 
তাঁর স্হানীয় উচ্চারণ যে “সাসস্টার’ তা না জানলে বিভ্রান্তি ঘটে। কাজেই 
বানানবদ্ধ উচ্চারণ বা Spelling pronunciation অনদযায়ী বাংলা 


ন করতে গেলে প্রায়ই নানা অদ্ভুত নামের দেখা পাওয়া যায় ৷ 
সাংবাদিকদের অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উচ্চারণ এবং লিপান্তর বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
নিতে হয় বলে তাঁদের ভ্রমপ্রমাদ ঘটা অদ্বাভাবক নয়। তব তো এখন 
বি. বি. সি. বা অন্যান্য বিদেশী রোডয়োর খবর থেকে নানা বিদেশ নামের 
অন্তত ইংরেজি উচ্চারণ জানা সম্ভব ৷ 


কিন্তু গত শতাব্দীতে আমাদের' 
ইংরোজ শিক্ষার প্রথম যুগে যেহেতু লেখা (বা ছাপা ) বই থেকে আমরা 
ইংরোজ শিখোঁছ, সেহেতু উচ্চারণের কয়েকাঁট মুল নিদেশ জানা সত্তেও. 
বহর ক্ষেত্রেই বিসদশতা ঘটছে। পরশরামের “রাতারাতি” গঞ্ছে 'কেফত 
রেস্ডেজভোশ" “রেষ্টাউরে্ট, ইত্যাদিতে ফরাস উচ্চারণের বিপর্যয় শুধু, 
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নয়, গত শতাব্দীতে ইংরেজি উচ্চারণের ক্ষেত্রেও এমন দ:দৈব প্রচুর লক্ষ 
করা গেছে । 

দেখাই যাচ্ছে যে, ইংরেজি বা ইংরোজ অক্ষরে অন্য ভাষার শব্দের 
spelling pronunciation সেসব শব্দের যথার্থ মৌলিক উচ্চারণকে 
প্রীতফলিত করে না। ফলে ওই বানান দেখে তার বাংলা প্রাতরূপ নিণয় 
করা বঝ”ুকির কাজ । সম্ভব হলে হাতের কাছে একাঁট উচ্চারণ আভিধান 
নিয়ে বসা ভালো । 

তাহলে কি আমরা অন্য ভাষার মূল একটি উচ্চারণ ধরে নিয়ে তার বাংলা 
শলপ্যন্তর করবার চেস্টা করব? তাহলে লাতিন এবং গ্রিক অজস্র শব্দের 
চেহারা বাংলায় প্রচুর পালটে যাবে_সেই সম্ভাবনার' জন্য আমরা প্রস্তুত 
কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে । এর ফলে বাংলা ভাষায় একই নাম বা শব্দের 
দুটি করে চেহারা, এক ধরনের ৫০৮1০, তৈরি হবে। একটি প্রচলিত 
ইংরোঁজ উচ্চারণের িপ্যন্তর, আরেকটি মনল ভাষার উচ্চারণের িপ্যন্তর ৷ 
এর কয়েকটি দক্টান্ত তোলা যাক। 


ইংরেজি বানান ইংরেজি উচ্চারণ মূল উচ্চারণ 
Cicero [িসেরো িকেরো (লাতিন) 
Circe স্যরসি কিকে 5 
Horace হোরেস হোরাকে 5) 
Longinus 5 লঞ্জাইনাস লাঁঙ্গনহস/নস ডঃ 
Tacitus ট্যাসটাস তাকিতুস/তস 3 
Virgil ভাল ভির্গল 2 
Apollo আপোলো আপোল্লো (ন্‌) ( গ্রিক) 
Aphrodite আযাফ্রোডাই টি আফ্রোদিতে 
Achilles আযাখালস আহখিজ্লেস js 


Aristotle 'আযরিস্টট আরিস্তোতল . » 
Dionysus -ডায়োনিসাস দিয়োননসুস/সস » 


Plato প্লেটো পলাতো (ন্‌) ৮» 

Socrates সক্লোটস সোক্কাতেস 5১ 

Oedipous ইডপাস অয়দিপৌস 3১ 

Alcestis আযালসোস্টস আলকেস্তিস নর 

Aeschylus  ইসক্কাইলাস আয়স্খলস: 9 
ইত্যাদি । 
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বেশ কয়েক-শ শব্দে এই ব্যাপারটা ঘটবে, অর্থাৎ এদের পাশাপাশি দুটি 
করে সমান্তরাল চেহারা দাঁড়াবে । এই সমস্যার কোনো সহজ সমাধান নেই । 
যাঁদ- শব্দগীল লাতিন বা গ্রিক থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসত তাহলে 
তার পাঁরচ্কার বাংলা চেহারা দাঁড়াত, িপ্যনতরও সেই অনুযায়ী নিবাচিত 
হত। একল্তু এগুলি সবই এসেছে ইংরোঁজর মধ্য দিয়ে, ইংরেজি উচ্চারণে ৷ 
সেগীলই আমরা আগে শিখে নয়োছ ৷ এখন মলের উচ্চারণ অনুমান 
করে আমরা যাঁদ সেগহীলর চেহারা বদলাই তাতে বিভ্রান্ত ঘটার সম্ভাবনা 
কম নয় ৷ শুধু গ্রক-লাতিন কেন, অন্যান্য ইয়োরোপায় ভাষার শব্দের ক্ষেত্রেও 
এই একই সংকট তোর হবে । বাঁঙ্কমচন্দ্র দিব্য মোদচি” লখোছলেন, কিন্তু 
এখন আমরা ইংরোঁজ বানান ধরে কথাটি উচ্চারণ কাঁর “মোঁডাঁস” (Medici) ৷ 
যা ছিল ‘চোঁণ্’ (0০7০1) ইটালয়ানে তা আমরা অনেকে ইংরোজ নিয়মে ' 
বাঁল 'সেনাঁস” ইতালীয় ‘জোত্তো’-কে বাল জিয়োত্তো (91911০)। তা আমরা 
এখন শুধরে নেব কি ? ফরাসি Garage, envelop, ensemble ইত্যাঁদ 
শব্দকে এখন ইংরেজরাই “গারাজ”, ‘আঁভলপ’, ‘আঁসেম্বল উচ্চারণ করছে । 
ইংরেজের দেখাদোখ আমরাও ক তাহলে "গ্যারেজ, ‘এনভেলপ’ “এনসেম্বল” 
‘এনকোর’ লেখা ছেড়ে দেব? তা কি এতই সহজ ? 

ইংরৌজ বা ইউরোপীয় ধ্দাঁনর দীর্ঘদ্বর নিয়ে একটু সমস্যা আছে। 
বাংলায় দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ নেই, ফলে সাধারণভাবে আমরা street, school 
tool, people, tree, theme, three ইত্যাদ (ইংরোজ ) শব্দের অন্তর্গত 
দীর্ঘ ঈ বা উ ধহনকে বাংলায় হুস্ব উচ্চারণ কাঁর । লেখাতেও দি আমরা হুস্ব 
ই / হুস্ব উ-কার দয়ে {লিখব ? এখানে মুলানুগত্যের সঙ্গে বাঙালির 
স্বাভাবিক উচ্চারণের যে দ্বন্দ; উপাঁস্হত হয় তাতে কেউ এ পক্ষে কেউ ও পক্ষে, 
কেউ-বা দু-পক্ষেই যোগ দেন । আমাদের মতে (আমাদের অভ্যাস যে-সাক্ষ্যই 
দিক না কেন ), বাংলায় লেখার স্বাভাবিক প্রবণতা হুস্ব স্বরাঁচহের দিকে । 
ফলে এগাল হুস্ব চিহ দিয়ে "স্টট, পিপল ইত্যাঁদ লেখাই ভালো। স্কুল, 
টুল, টি, থিও সাধারণভাবে হুস্ব চিহ্ন দিয়েই লেখা হয়েছে, এখন মূল 
উচ্চারণ দোখয়ে শাক্ষিতের মৃদু অহাঁমকা প্রকাশের জন্য স্কুল, টুল ঠেল ?) 
রী, থ্রী লেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যাঁদ ধ্ানগত 
দিক থেকে কোথাও হুস্ব-দাঁঘ‘স্বরের তফাত দেখাতে হয় তাহলে দঘ* স্বর- 
চিহ্ন দলেই হবে। বাংলায় সে উপায় আছে এখনও, দীর্ঘ চিহ্ন সম্পর্ণে 
বিতাড়িত হলে তখন অন্য কথা ভাবা যাবে । 

এখানেই মনে হয়, একটি সবজনমান্য আকাদৌম গোছের কিছ থাকলে 
তার কাছে ফতোয়া চাওয়া যেত। আকাদেমিই বলে দিত, আজ থেকে এই 
শন্দগ্াল ভাষা থেকে বাতিল হল, তার বদলে নতুন বানানে শব্দগীলর অন্য 
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চেহারা হল ; এখন থেকে সবাই নতুন বানানে শব্দগীল লিখবেন । নরওয়েতে 
যেমন হয়। এক ধাক্কায় রাতারাতি হয়ত সবাই নতুন বানান লিখত নাঃ 
নকন্তু বিশবাবদ্যালর, মাধ্যামক, উচ্চমাধ্যমিক বোড? সরকার, সংবাদপত্র ও 
প্রকাশকেরা আগ্রহী হয়ে এ বানান গ্রহণ করলে কালক্রমে সকলেই নতুন 
প্রাতবণীঁকরণ গ্রহণে সম্মত হত। কিন্তু এরকম কোনো আকাদেমি পশ্চিম 
বাংলায় তোর হলেও তার কতটা গ্রাহ্যতা জন্মাত তাতে সন্দেহ আছে। তার 
সপারিশের ক্ষমতা হয়ত স্বীকার করে নিত সবাই, কিন্তু বানান enforce 
করে চাঁপয়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত কি ? বামপন্হী সরকার আকাদোম 
করলে অবামপন্হী সংবাদপত্র, রাজনোতিক দল বা প্রকাশক তার বিধান 
অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করবে, নেহাৎ রাজনোৌতক কারণেই করবে _ এই, 
লেখকের এমন সংশয় আছে । সুতরাং আকাদোম বিশেষ কার্যকর হত না+। 
আর আরেকটা কারণ-_বাংলাদেশ নামে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে যে বিপুল- 
সংখ্যক মানুষ বাংলা ভাষা লেখেন, তাঁরা কি মেনে নিতেন এসব প্রস্তাব ? 
ধরা যাক, সবাই মেনে নিলেন প্রস্তাবগাল। মুল উচ্চারণ অনযায়ী 
নতুন প্রাতবণর্'করণের নীতি গৃহীত হয়ে গেল । তখনও ছু সমস্যা থেকে 
যাবেই । আমাদের এ পর্যন্ত মদ্রত সাহত্যে যে পন্রানো প্রাতিবণীঁকরণ 
রয়ে গেল, তার কণ ব্যবস্থা হবে? রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'আযাপোলো? লিখেছেন 
সেখানটায় পরের সংস্করণে আমরা কি আপোলো (ন)) করে দেব ? ক্লাসিকের 
গায়ে ওরকম বিকৃতি সাধনের অধিকার কি আমাদের আছে ? তার চেয়ে মনে 
হয় এই আপোশরফা করে নেওয়া ভাল যে, আগে যাই লেখা হয়ে থাকুক, এখন 
আমরা মূল উচ্চারণ অনুসরণ করে লিপ্যন্তর করব, আর ইংরেজের 
মুখে ঝাল খাব না। কোনো একটা তারিখ চাঁহৃত করে সেই বানান পাঁরবর্তন 
শহর করা যেতে পারে। {কছুদিন পাশাপাশি দুটি শব্দই ব্যবহার 
করতে হবে 'আপোল্লো ত্যোপোলো ) এই সমীকরণ দেখিয়ে, তারপর 
আমাদের লেখা থেকে “আ্যাপোলো” রুপটিকে বিদায় দিলেই হবে! এই ধাপে 
ধাপে বদলও অবশ্য কল্পনা করা যত সহজ, কার্যকর করা ততই কঠিন। 


বাংলাভাষায় ইতিহাসের দিক থেকেও একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে প্রাতিবণী- 
করণের। অনেকেই লক্ষ করেছেন যে, আমরা একই শব্দের একরকম বাংলা 
রূপে ব্যবহার করছি না, আগে একধরনের বানান লিখোঁছ তো এখন আরেক 


ধরনের বানান লিখাঁছ। উনাবংশ শতাব্দীতে যে কথাটা 'কালিজ' বা 
‘কালেজ’ লেখা হত, এখন আমরা সেটা লাখ ‘কলেজ’ । যা ছিল ‘হোস’ 
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‘গোঁন’ তা এখন আমাদের হাতে হাউস / হাউজ (2০099), গাউন (৪০1) 
আগে লিখতাম কপ, ক্রুব, বস, সর’ এখন লিখ “কাপ” (০৮০), ‘ক্লাব’ 
(club), ‘বাস’ (০৪৩), ‘সার’ (92) । আগে লিখতাম ‘পমাঁকন’ ডাব” এখন 
লিখি ‘পামাকন’ ‘ডাব এই রকম আরো কিছ: শব্দের উদাহরণ £ 


বিদেশী / ইংরেজি শব্দ আগেকার বাংলা রূপ এখনকার রূপ 
Town টঢৌন টাউন 
Council কোন্সিল কাউন্সিল 
Virgil বাঁজ'ল ভাঁজল 
Forum ফোরম ফোরাম 
Lecture লেকচর লেকচার 
Campbell কাম্বেল ক্যাম্বেল 
Parliament পাঁলমেপ্ট পালামেপ্ট 
Alexander আলেকজণ্ডর আলেকজাণ্ডার্‌ 
Herbert হবি হাবর্টি 
Hume হম {হউম 
Kant কান্ত কাণ্ট 
Miranda খিরন্দা মিরাণ্ডা 
Governor গবণ“র গভর্নর 
Samson সামসন _ স্যামসন 
Educated এজুকেটেড এডুকেটেড 


এই তালিকাটি বাঁড়য়ে লাভ নেই । হয়তো বাঙালির মুখের ভাষার 
উচ্চারণে পারবর্তন ঘটেছে ; হয়ত কোথাও spelling pronunciation, 
কোথাও মৌলিক উচ্চারণের টানাপোড়েনে আজকের এই আকাঁতি তোর হয়েছে 
শব্দগহালর । {কিন্তু এর ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বা পুরানো প্রাতবণণকরণের 
তর সঙ্গে আমাদের বর্তমান রীতিনীতির পার্থক্য তোর হয়েছে, 
ফলে আমাদের অভিধানে (অর্থাৎ সম্ভাব্য খত ভাষার আঁভধানে ) একই 
বিদেশী শব্দের দুুরকম (বা তিলরকম ) চেহারা তোর হয়েছে_ শুধু 
আমাদের বানান-অভ্যাসের বিবর্তনের জন্য ৷ 
কিন্তু এ সমস্যা যে আমাদের জ্ঞানলাভ বা শিক্ষার ক্ষেত্র কোনো বড় 
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি, তার কারণ হল-_এরকম পাঁরবর্তনের জন্য অনেক 
ক্ষেত্রেই আমরা তৈরি থাঁক। অলংকারের ডিজাইন বদলায়, জামাকাপড়ের 
চেহারা বদলায় | শিল্প সাহিত্য সবই বদলায় এবং ভাষাও বদলায় । এই 
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সাক পারবর্তনের অঙ্গ হিসাবেই আমরা প্রাতবণাঁকরণের এই পাঁরবর্তনকেও 
মেনে নিয়েছি। 

এর মধ্যেই হয়ত বানান-বিধাতাদের প্রাতি ইঙ্গত নিহিত আছে । যাঁদ 
তাঁরা সাহস করে পাঁরবার্তত বানান সুপারিশ করতে পারেন এবং তা 
আঁধকাংশকে দিয়ে গ্রহণ করাতে পারেন তাহলে প্রাচীন বানান তার প্রাচীনত্ব 
রক্ষা করে আগের বইপন্রগীলিতে অক্ষয় হয়ে থাকলেও নতুন বানান নতুন 
লেখাপন্রে চালু হয়ে যেতে পারে । এ বানান হবে মূলের উচ্চারণের যথাসম্ভব 
অনঃগামী। 

কিন্তু তাতে আবার অন্য একধরনের সংকট দেখা দেবে। ইংরেজ শব্দ 
আর বাংলা শব্দে তখন মিল থাকবে না। ইংরেজি পড়া বাঙালি ছার প্রীত 
ক্ষেতেই সিসেরো আর িকেরো (বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন “কাকিরো” ) ধরনের 
পার্থক্য নিয়ে একট: ধাঁধায় পড়বে । তবে যাঁদ ধরে নিই ভাষাটা বাংলা এবং 
আমার এই ভাষাটায় একটা ন্যায্য বানান রীতি গড়ে তোলার স্বাধীনতা 
আছে, তাহলে অন্য কোনো ভাবার মুখে তাকিয়ে সে স্বাধীনতা কি আমরা 
সঙ্কুচিত করব ? অন্য ভাষার ওই পরশাসন ক আমরা মেনে নেব 2 

তার পরেও আর একটা প্রশ্ন থেকে যাবে৷ প্রাতবণাঁঁকরণের নতুন নিয়ম 
ও প্রস্তাবিত নতুন বানান সকলকে দরে গ্রহণ করানো সম্ভব হবে তো ? মনে 
রাখতে হবে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ সালের সুপারিশ এখনও 
অধিকাংশ বাঙালির অজ্ঞাত ৷ খবরের কাগজে, ছাপার বইয়ে ব্যাপকভাবে 
প্রচলন সত্বেও আবিকাৎশ বাঙাল পুরানো বানান লিখে চলেছে, তা আমরা 
অনার দেখিয়োছ ৷ কাজেই নতুন লিপ্যন্তর নীতও এমন শম্বক প্রগতি 


লাভ করবে কিনা সেটা আরেকটা প্রশ্ন ৷ 


অথাৎ সমস্যার কেন্দ্রে গিয়ে পৌছোলে আমরা লক্ষ করি_মূলত 1তনাঁট 
শবকজ্পের টানাপোড়েনে আমাদের প্রাতবণাীকরণ নীতি আন্দোলিত হয়েছে। 
ইংরোজর (যেখানে ইংরেজি মুল ভাষা নয় ) উচ্চারণের বাংলা রুপ দেব? 
মুল ভাবার উচ্চারণের বাংলা রূপ দেব (ইংরেজি যাঁদ মুল ভাষা হয় তার 
ক্ষেত্রেও একই প্রন). নাকি বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ যেসব ক্ষেত্রে 
শনজেকে প্রাতষ্ঠা করছে সেখানে সেই স্বাভাবিক উচ্চারণকে গ্রহণ করব ? 
এসব প্রশ্ন গুরুত্ব পায় তখনই যখন দেখি উত্তর ভারতের বানান-পদ্ধাতর 
অনুবাদ করে আমজাদ খাঁকে অমজদ বা. অমজাদ খাঁ লেখা হচ্ছে । এই 
পাত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করলে আকবর “অকবর' হবেন, আজগদীব হবে 
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‘আজগৈবি’ আঞ্জুমান হবে ‘অঞ্জুমন’,. আকছার হবে ‘অকসর’, ওস্তাদ হবে 


উস্তাদ” বাহাদুর হবে “‘বহাদুর’ ৷ 

আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বাংলা ভাষার উচ্চারণের স্বাভাবিক 
প্রবণতাকে স্বীকার করে প্রাতিবণীঁকরণ যথাক্রমে মলের উচ্চারণ অনুযায়ীই 
করা উচিত। ইংরেজি ভাষার মধ্যস্হতা আমরা এতাঁদন স্বীকার করে 
নিয়োছ, ইংরেজি অবশ্যই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করব আমরা । কিন্তু বানানে 
তার শাসন এখন অতটা স্বীকার করার দরকার নেই । বানান-সংস্কার 
সমিতির প্রাতবণীকরণের দিকেও নীতিনিধাঁরণ করে দেওয়া উাঁচত, মূলত 


বাঙালির উচ্চারণের স্বভাব, বাংলা ভাষার ধ্দানতত্ব ও মূল উচ্চারণের 
দিকে দৃষ্টি রেখে । 


বাংলায় প্রাতবণাঁকরণের একট াঁপগত সমস্যাও আছে। এ সমস্যা 


যথার্থ’ ধান প্রাতফলনের অসামথ্য? কিংবা ইংরোঁজ ও মুল ভাষার উচ্চারণের. 


পার্থক্যজানত দর্ঘট সমস্যা থেকে একটু আলাদা ৷ প্রশন হল, ইংরোঁজ বা 
ইয়োরোপীয় শব্দ আমরা যখন 'লপ্যন্তর করব, তখন তাদের পাশাপাঁশ 
ব্যঞ্জন লেখার জন্য আমরা যুন্তব্যঞ্ন ব্যবহার করব, না আলাদা আলাদা করে 
লিখব ব্যগ্নদ্ঘাটকে ? অক্টোবর’ লিখব, না 'অকটোবর' ? “লিড” লিখব 
না লর্ড, ? ‘লণ্ডন’ লিখব, না ‘লনডন’ 2 বছর কুঁড় আগে আনন্দবাজার 
পাঁ্কাতে মূলত বিদেশী শব্দের যযন্তব্যঞ্ন ভাঙা শুরু হয়, এবং সে প্রসঙ্গে 
অমিতাভ চৌধুরী ও সুনগীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের [িতকের স্মাত [নিশ্চয়ই 
অনেকের মনে জেগে আছে। 

এখানে মনে রাখতে হবে, যাঁরা য্বস্তব্যঞ্জন ভাঙার পক্ষপাতণ, তাঁরা তৎসম 
শব্দের যুন্তব্যগুনে হাত দেননি, ফলে য্যনতব্যপ্রনকে লিপি থেকে উচ্ছেদ করার 


সামাগ্রক লক্ষ্য তাঁদের ছিল না। তাঁরা কেবল বিদেশী বা বাঁহরাগত শব্দেই 
য.ন্তব্যঞ্জন বজ‘ন করতে চেয়োছলেন। 


কিন্তু সেখানেও সমস্ত যুন্তব্যক্ন উৎখাত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়- 
নি। প্রথমত, 


শব্দের আদ্য অথথ গোড়াকা'র যনন্ব্যঞ্জন তাঁরা ভাঙতে পারেননি, 
স্টার’ কে 'সটার লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ান। দ্বিতীয়ত, শব্দের 
মাধ্যখানেও বা শেষে স্ট'কে ভাঙা সম্ভব হয়নি । ‘আগস্ট’ বা অগ্াাস্ট-এর 
রুপ 'আগসউ” করা কঠিন হয়েছে। অর্থাৎ ত 


ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে ওই সরলীকরণে । 
শঙ্দের গোড়ায় যে-কোনো যবন্তব্যগ্নই ভাঙা দুত্কর। র.ফলা, ল-ফলা, 


দের পদ্ধাতর মধ্যে স্ট” একটি' 
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দন্ত্য-স’র সঙ্গে কোনো ব্যঞ্জন__এগহীল অটল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওই 
অবস্থানে, ওগুলিকে ভাঙলে বাংলা লিপির চাঁরত অনেকটাই 'বিখঘিঘুত হয় । 
ফলে ‘প্রাইভেট’ 'ফলাওয়ার” ‘স্‌টেনগান’ 'সক্ুটার_এ ধরনের প্রাতবণাঁ” 
করণ অদূর ভবিষ্যতে হবে বলে মনে হয় না। গোড়ায় তিনটি ব্যঞ্জনের 
য্্তব্যঞ্রন থাকলেও__যেখানে তৃতীয় ব্যঞ্জনাট “রঃ হওয়ার কথা-_'র-ফলা” 
তুলে দেওয়া দুঃসাধ্য হবে। '্ট্রাইককে ‘সংট্‌রাইক’ করার কথা এখনই 
কেউ ভাবছেন ক না জান না। : 

র-ফলাকে নিয়ে শব্দের মাঝখানেও সমস্যা আছে। যেমন সমস্যা আছে 
রেফ-কে নিয়ে । শট” ‘কোট?-কে অনেকে 'শরূট'“কোরট" করেছেন, মার্টিন’ 
মাক? মারাটন' 'মারকিন? হয়েছে, কিন্তু যদ হয় বান্রাম ? বা বা্ট্রণ্ড ? 
তখন ি লেখা যাবে 'বারটরাম” বা 'বারটরানড' ? পটুগাল পরটুগাল 
হয়েছে, কিন্তু পোর্রেট ?ক সহজেই হবে “পোরটরেট' £ লণ্ডন’ “লনডন' 
হতে পারল, কিন্তু ‘সাউণ্ড’ খুব সহজে ‘সাউনড’ হতে পেরেছে বক ? এখানে 
মনে হয় ?সলেব্‌লে দহ ব্যঞ্জনের অবচ্হান এ সম্বন্ধে 1সদ্ধান্তকে প্রভাবিত 
করে। নোট একট; বাঁয়ে বাল। 

সাধারণভাবে [সলেব্‌লের তিনটি অংশ _ অনসেট, পীক, আর কোডা । 
পক (75৪0) হল ভিতরের অংশ, মনলত স্বরধান, যা না থাকলে সিলে- 
বল সিলেব্‌লই হয় না। অনসেট আর কোডা হল দঃপ্রান্তের দুই অংশ, 
এ দুটি অংশ সাধারণভাবে ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন জাতীয় ধ্যান দিয়ে তৈরি হয়। 
C যাঁদ ব্যঞ্জন আর ৬ যাঁদ স্বর হয় তাহলে CVC সংগঠনের প্রথম ০ হল 
অনসেট, ৬ হল পীঁক এবং শেষ 0 হবে কোডা। 

অনসেট বা কোডাতে একাধিক ব্যঞ্জন থাকতে পারে । অনসেট অং 
প্রাণ-এ আছে দুটি ব্যঞ্জন, দ্রণী-তে একই জায়গায় আছে তিনটি ব্য্রন ৷ 
‘আযাকট’-এ আবার কোডাতে দহ ব্যঙ্জন আছে। অন্যদিকে “আব্রাহাম'-এর 
দ্র? কিন্তু একটি সিলেব:লের অনসেট বা কোডার অন্তত নয়, তার ব্‌ 
এক সিলেব্‌লের কোডা, “র তার পরের {সলেব্‌লের অনসেট ৷ দহাঁট সিলে- 
বলে ভাগ ভাগ হয়ে অবস্হান করছে বং আর র্‌-তাই কি এদের ভাগ করে 
লেখা সহঞ্জ ? যে জন্য 'লণ্ডন'কে 'লনডন" করা সহজ-_হাউণ্ড'কে 'হাউনড" 
করার চেয়ে সহজ £ | 

জানি না, যাঁরা যুন্তব্যন ভাঙার কথা ভেবোছিলেন তাঁরা এসব কথা 
{ববেচনা করেছিলেন কি না। কিন্তু যে-সব কাগজে যুস্তব্যঞ্তন ভাঙার 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেগ্ীলতেই যখন “বালব'-এর জায়গায় ‘বাল্ব'-এর 
মতো কুশ্রী বানান দেখা যায়, তখন একট? পাঁড়িত বোধ কাঁর ৷ বাঙালির 
লেখার সঙ্গে তার উচ্চারণের যে-সম্পর্ক' তোর হয়েছে তাতে ব-কলা 
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সাধারণভাবে এবং ন্ব, জ্ব, বিশেষভাবে, আগের ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব বোবায়। 
“মন্বাদি’ এ জন্য ন্নাদি’, “বিল্ব’ “বল্ল । সে জায়গায় ‘বাল্ব’ দেখলে বল্ল 
পড়ার প্রাথমিক ঝোঁক সংবরণ করা খুব সহজসাধ্য নয়। ওাঁটতে প্রথাগত 
‘বালব’ লিখলে ক্ষাত কী ? 


৭ নীতানয়ম 


এর আগে আমরা বাংলায় বিদেশী শব্দের প্রাতবণাঁকরণ প্রসঙ্গে যে [তনাঁট 
প্রশ্ন তুলেছি । সেগাল এই : এক, আমরা কি বিদেশী শব্দের ইংরেজির 
মধ্যদ্হতায় পাওয়া উচ্চারণ মেনে নেব? দুই, আমরা কি বিদেশী শব্দের 
মুল উচ্চারণ জেনে বাংলায় তা লেখার চেষ্টা করব ? এবং তিন, বাংলা 
ভাষার স্বাভাবিক উদ্চরাণ ও ধ্বানতত্ব মেনে নিয়ে মূল উচ্চারণ ও বাংলা 
প্রীতিণাঁকরণে একটা আপোশরফা তোর করব ? এই লেখকের আসন্তি 
তৃতীয় বিকল্পের দিকে, এবং সেই অনুযায়ীই আমরা এ-প্রবন্ধে প্রাতবর্ণাঁ- 
করণের কয়েকাঁট মূল নীতি নির্দেশ করতে চাই । কলকাতা বি*বাঁবদ্যালয় 
প্রবাত'ত বাংলা বানানের নিয়মের" ১৩ থেকে ২২ পর্যন্ত সমত্রগুীলকে 
ভিত্তি করে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হবে। এই সত্রগলি সংক্ষেপ এই : 
১৩. বিবৃত অ (০0/-এর ॥ )_মুল শব্দে যাঁদ বিবৃত অ থাকে তবে 
বাংলা বানানের প্রথম অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার 
বিধের, যেমন “ক্লাব, বাস, বালব, সার” কিন্তু ‘রেডিয়ম, সাকস, 
ফোকস, ফসফরস, িরোডটস”৮। 
১৪. বন্ধ আ (বা বিকৃত এ। ca এর এ )-_মৃল শব্দে বক্র আ থাকলে 
বাংলায় আদিতে আযা এবং মধ্যে যা বিধেয়। যেমন 'আযসিড, 
হ্যাট’ । S 
১৫. ঈ,উ _মুল শব্দের উচচারণে দ'ঘ ঈ বা দাঁঘ উ থাকলে বাংলা 
বানানে ঈ উ বিধের, যেমন “সীল (5০৭! ), ঈস্ট (5৪9), উস্টার 
( Worcester ), স্পূল (spool) | 
১৬. fv 
{ ও ৮ স্হানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, ‘ফুট (০০) ভোট (v০te)’ । 
যাঁদ মুল শব্দে ৮-এর উন্চারণ [তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ 
হবে, যথা “ফন? (৮০71 )। 
১৭. w 


» চ্হানে প্রচালত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যেমন উইলসন 
( Wilson ), উড ( wood ১, ওয়ে ( way ) | 
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৯৮. য় 
নবাগত ‘বদেশাী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বজর্নীয়। “মেয়র, 


চেয়ার, রোডয়ম, সোয়েটর’ প্রভাতি বানান চলতে পারে, কারণ নন 
লিখলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের 
পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত ৷ “এডোয়া্ড? ওয়ার- 
বণ্ড’ না লিখে 'এডওআড ওঅর-বপ্ড' লেখা উচিত। “হার্ড 
ওয়ার ()187429 )? বানানে দোষ নেই ৷ 


১৯, 5,910 
(এখানে ১০-সংখ্যক নিয়ম দেখতে বলা হয়েছে । ১০-সংখ্যক 


নিয়ম হল--) বিদেশী শব্দের মনল উচ্চারণ অনুসারে ৪ স্হানে 
স, 9 স্হানে শ হবে, যথা ‘আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, 
পেনাঁসল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, শসমেপ্ট ; খহাশি, চশমা, 
তত্তাপোশ, পশম,- শার্ট, শেক্‌স্পয়র ৷ তবে ব্যাতিক্রম হবে এসব 
ক্ষেত্রে_-ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার ), গোমস্তা (গুমাশতাহ ), ভিস্তি 
(বিহশৃতী ), খ্ৰীষ্ট ( Christ yu 

বিদেশী 5 ধননর জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বজনীয় ৷ তবে প্রচালত 
উচ্চারণের ছ বানানে প্রতিফলিত হয়ে থাকলে তা বদলাবার দরকার 
নেই-_যেমন “কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ’ । 


20. st 
নবাগত বিদেশশ শব্দে 9. স্হানে নতুন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা 


‘স্টোভ ( stove ) | 
২১. হু স্থানে জ বা জ- বধেয়৯। 
, ২২. হসচিহ_( এখানেও ৪-সংখ্যক নিয়ম দেখতে বলা হয়েছে! সে 
দনয়ম এই_-) প্রয়োজনক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য হস 
দিতে হবে, যেমন ‘শাহ্‌’ তখত, জেমস বণ্ড’ ৷ কিন্তু সপ্রচালিত 
শব্দে না দিলে চলবে, যথা-_“আট? কক? গভন“মেণ্ট, স্পঞ্জ? | 
“কেবল ভুলের সম্ভাবনা থাকিলে হসতাঁচহ বিধেয় ।” 
এই নিয়মগুলি দেখে বোঝা যার, সাঁমাত মূল উচ্চারণের নীতিটিকেই 
প্রধানত গ্রহণ করেছেনঃ বলছেন যে, বাংলা বানানে মণল ভাষার উচ্চারণের 
প্রীতফলন ঘটাতে হবে। এ-নীতি আমাদের কাছে অসংগত মনে হয় না, 
বরং একে আমরা শত সাপেক্ষে সমর্থন করতে চাই । 
কিন্তু যেখানে এনয়মের তালিকাটির ভয়াবহ অসম্পু্ণতা তা এই-__ 
এখানে বলা নেই ইংরোজ উচ্চারণকে মল উচ্চারণ বলে গ্রহণ করব আমরা, 
না ইংরোজ উচ্চারণকে সম্পূ্ণ বিদ্মৃত হয়ে মনল ভাষায়,-_লাতিনে, 'গ্রকে, 
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ইতালীয়তে, পোলিশে, রুশে, তাগালগে বা হিরুতে- যে-উচ্চারণ আছে 
সেটাই আমর আমাদের বানানে গ্রহণ করব। অথাৎ এদের মূল উচ্চারণ 
কতদূর পষন্ত ব্যাপ্ত আমরা জানি না। এ+দের প্রায় সমস্ত উদাহরণ 
ইংরেজি থেকে, একমাত্র ফন (০) ছাড়া ৷ 

দ্বিতীয়ত, মূলের উপর জোর দিতে গিয়ে এই সমমিত কোথাও-কোথাও 
একট: বাড়াবাড়িও করেছেন। অথ বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতাকে 
অগ্রাহ্য করেছেন। ২৩-সংখ্যক নিয়মে শব্দের অনাদ্য ( non-initial ) 
সিলেব্‌লে বিবৃত অ-কার বজায় রাখার বিধান দিয়ে এ'রা “রোডিয়ম” ‘ফস- 
ফরস’ “হরোডটস? ইত্যাদি বানান নিধাঁরণ করেছেন। এই বানানে দ্াদক 
থেকে আমাদের আপত্তি আছে। প্রথমত এই বানান বাঙালির উচ্চারণে 
মহল ভাষার উচ্চারণকে হুবহু প্রাতবিম্বিত করবে এমন আশা করা সম্ভব 
নয়। বরং বাঙাল যা উচ্চারণ করবে (সংবৃত অ, বা ও), তার সথ্গে 
মলের বিবৃত অ-এর পার্থক্য কম নয় । দ্বিতীয়ত, এই জায়গায় বাঙালি 
স্বাভাবিকভাবেই আ উচ্চারণ করে । সাধারণ বাঙালি স্বগ'ত- অহণন্দ্ 
চৌধুরীর মতো করে জনশ্রদ্ীতখ্যাত ‘ফোকাস! না বলুক, সে দ্বিতীয় 
অক্ষরে আ উচ্চারণ করে । সেটি উপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে 
হয় না, কারণ আগের বানান এবং এই বানান_কোনোটিতেই মূলের উচ্চারণ 
হ'বহ; প্রতিফলিত হচ্ছে না। কিন্তু আকার দেওয়া বানানের পক্ষে যুক্ত 
এই যে, বাঙালির মুখের স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত প্রবণতার সঙ্গে এই বানানের 
একটি সাম্য তৈরি হয়, ফলে বানানটি তার কলমে সহজে এসে পড়ে। একথা 


র সংপারশ-করা ‘সাক'স (95০85 ), ফোকস ( focus ), 
রেডিয়ম ফসফরস’ ইত্যাদির বদলে ‘সাকসি ফোকাস ঢে 


মাত দৃঁএকটি ক্ষেত্রে বিশ্বাবিদ্যালয়ের ওই সাঁমাত বাংলা উচ্চারণের 
মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন বানানে, সেটি ১১ নম্বর সুত্রের ভদ্তি, গোমস্তা 


শব্দের বানানে। মনে রাখতে হবে এগুলি ঠিক নবাগত বিদেশী 
শব্দ নয়, আর প্রীষ্টও মোটামুটি বাংলা শব্দ । 


৬ 


এই তালিকা অসম্পূণণ ও অংশত অমংগত, কাজেই প্রাতিবণসকরণের- 
বিস্তৃত নতুন বিধান-রচনার প্রয়োজন আছে। এই বিধান যেসব ভাষার 


বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা ৯৯ 


শব্দ বাংলায় প্রাতবণী “কৃত হবে তার প্রত্যেকাটর ধনি-সম্ভার বিষয়ে সম্যক 
ধারণার উপর ভীত্ত করে গড়ে উঠবে__এমন প্রত্যাশা করা যেতে পারে, 
কিন্তু আমাদের ভাষাজ্ঞানের বর্তমান অবস্হায় তা খাঁনকটা অলীক হবে ৷ 
বরং সাধারণভাবে কিছু নিয়ম করা যায়, বিশেষত যেসব ভাষার শব্দ বাংলায় 
আমাদের প্রায়ই িপ্যন্তর করে ব্যবহার করতে হয় সেগুীল সম্বন্ধে । 
এক্ষেত্রে গ্রাতিটি ধান বা ধুনিগডচ্ছ ধরে ধরে বাংলায় তার প্রাতিবর্ণ নিধরিণ 
করে দেওয়া উাঁচিত। কিন্তু যাঁদ কোনো ধানর উচ্চারণ বাংলায় না থাকে 
এবং বাঙালির. জহনয় তা দরক্চার্য হয়, তবে তাকে সরল করে নেওয়াই 
উচিত৷ ফরাসি ৪ বর্ণাটতে যে ধনে বোঝায় তার উচ্চারণে ঠোঁট দুটি উ 
বলার মতো ছিলো রেখে ‘ই’ বলতে হয় ৷ তারজন্য জিভের আগা সামনের 
দিকে এগিয়ে আসে এবং খানিকটা উপরে উঠে থাকে। উচ্চারণের এই 
কশরৎ চালাতে বাঙালিকে বাধ্য করার কোনো যুক্ত নেই, ফলে বাংলায় 
ফরাসি 9৮. ‘উপরে’ কথাটির রূপ ‘সর’ লেখাই যথেষ্ট_যেমন “সুর-রিয়া- 
{লজ্ম’, তেমাঁন ফরাসি বা জামনি সম্মুখবতাঁ ‘ও’ ধ্নিকে বাংলায় ওয়ে? 
লেখাই সংগত ৷ 16! “ফরোয়েবেল” হলে ক্ষাত নেই, Miler ‘মুয়েলার’ 
শদাব্য হতে পারে। গত শতাব্দীতে মূলর (মোক্ষমূলর) লেখা হত, 
এখন আমরা ম্যাক্সমূলার লাখ । ইংরৌজতেও এরকম ভেঙে লেখা 


নয়মসংগত রুপে গৃহীত হচ্ছে । 
এখানে প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার একটা সুবিধার দিকে দৃষ্টি আকষণ 


কার আমাদের উচ্চারিত ধ্ীনসম্ভারের যথাযথ প্রতিফলন নয় এই বর্ণ 
মালা, সেকথা প্রায় সব্বীকৃত। সেইজন্য কেউ-কেউ এ-থেকে অবান্তর বর্ণ 
- ও বর্ণের বিকল্প চিহগলকে'বর্জন করার প্রপ্ভাব করেছেন__তার ইতিহাস 
বেশ দীর্ঘ । এইসব প্রদ্তাব মানলে বাংলা বর্ণমালা থেকে ঈ-ী, উ-৪, 
খু এঁ& ও) এ ৭, ম, ষ, স, ২ « ইত্যাদি বাদ দিতে হয়! 
কোনো কোনো দিক থেকে এদের দাঁব য:ণ্তিহীন নয়? কিন্তু একটি 
ভাষার নিজস্ব ধ্বানর জন্য ছিমছাম, অবান্তর চিহ্্বাজতি বর্ণমালা যতই 
কাম্য হোক, প্রাতবণাঁকরণের বেলায় আঁতীরন্ত চিহই বোশ কাজে লাগে । 
বাংলা বর্ণমালার ক্ষেতেও কিছু চিহ্ন আছে যা প্রাতিবণীকরণে অপাঁরিহার্ষ, 
যেমন দীঘচ্বরের চিহ্ন । আবার িছ্‌ অভাবও আছে । যাই হোক, এবার 
আমরা ধন ধরে ধরে তার বাংলা প্রাতরুপ প্রস্তাব করব ! এ খুবই প্রাথামক 
প্রয়াস, এবং একার অধিকারে গবদেশী ধনের সঙ্গে বাংলা ধ্ানর সমস্ত 
সম্পর্ক ( correspondence ) স্হাপন করা সম্ভবও নয়। তবু নেহাৎ' 
প্রাথামক আভাস হিসাবেই আমরা ওই প্রাতরূপতা এখানে খাড়া 


করাছ। 


স্বরবণের প্রতিবণকরণ 


>. 


হস্ব অবাকেন্দ্রীয় অ [০] । ভারতীয় ভাষার হলে অ বা শুধু 
ব্যঞ্চন (+ %) দিয়ে লেখা চলবে । যেমন হান্দ থেকে ঘর, ধরনা । 
কিন্তু বাংলায় স্বাভাবিক উচ্চারণে যদি আ এসে যায় সেখানে তা 
বজায় রাখতে হবে যেমন আকবর, আমজাদ, আশরাফ ৷ আরাব 
‘আলিফ’ চিহ্নের প্রাতবর্ণ নতুন শব্দের বেলায় অ দিয়ে করা 
যেতে পারে, কিন্তু পুরানো শব্দে যেখানে আ এসে গেছে, যেমন 
( ফারাস ) “বাবা” 'নানা,__সেখানে আ-কারই থাকবে । ইংরেজি 
Peter-এর দ্বিতীয় অক্ষরে ওই হুস্ব অ আছে, কিন্তু বাংলায় তাকে 
আ-কার দিয়ে “পটার’ই লিখতে হবে। ইংরোঁজ about-র ‘a’ 
হস্ব অ হলেও বাংলা উচ্চারণ মেনে তার বণ‘রুপ দাঁড়াবে ‘আ্যা’। 
এ যেখানে আ ধন বোঝায়, তা সর্বত্রই আবা আ-কার 'দিয়ে 
লিখতে বাংলায় কোনো অসহাবধে নেই। ফরাসি, রুশ, জামান, 
স্প্যানিশ, ইতালীয়, লাতিন, গ্রিক ৪-র এই উচ্চারণই ধরতে হবে । 
ইংরেজি & যেখানে ওই বিবৃত অ বোঝায়, সেখানে শব্দের প্রথমে 
হোক, মধ্যে হোক (বা শেষে হোক)-_তাকে আবা আ-কার দিয়ে 
লেখাই সংগত । ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারশ-করা সাক্স, 
ফোকস, রোভয়ম আমরা সমথ-ন কার না। আবার যেখানে এ এ 
জাতীর ধন, যেমন take, mate-এ সেখানে এ লেখাই যৎেষ্ট 
Kate-কে 'কেইট লেখার দরকার নেই । 

ইংরেজি ০-কে ও লেখাই বাঞ্চনীয়, মূলের ও উচ্চারণ ধরে ৪০-কে 
“গো? association-কে 'আযসৌনিয়েশন” লেখার দরকার নেই। 
'আ্যা* বা এইজাতীয় ধান (ইংরেজ man-এর ৪১ কিংবা ফারাঁস 


bete-এর প্রথম ০) বাংলায় শব্দের প্রথমে আযা এবং পরে ব্যঞ্জনান্তে 
ঢাঁদয়ে লিখতে হবে । 


ফরাসি জামান রুশ ইত্যাদি ভাষার জাঁটিল১০ স্বরধবানগদ্ীলকে 
বিশিষ্ট করে বা সরল করে লেখা যেতে পারে। ফরাসি এ বা 
জামান উমলাউটপ্রাপ্ত ॥-কে ‘06’ করে বাংলায় ‘উয়ে’ লিখতে 
আপাঁত্র কিছ; নেই। য-ফলা হস্ব উ-কার দিয়েও লেখা যেতে 
পারে। সরলভবে উ-দয়ে লিখলেও ক্ষতি নেই-_তবে একটা 
নিদিষ্ট বিকজ্পই গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় । জামনি লেখক (হাইনারিশ) 


a. 


বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা ১০১ 


/ Bll-এর পদবী অংশ ‘বোল’, “বোয়েল বা “ব্যোল'-এর যে-কোনো 


একভাবে লেখা যেতে পারে । 
দীর্ঘ স্বরধ্ীনতে বাংলায় কেবল ঈ আর উ-র চিহ্ন আছে। 
সাধারণের জন্য লেখা চাল: বানানে এগুলি রাখা যেতেও পারে, 
নাও যেতে পারে । আমাদের মতে ইংরোজ ইত্যাঁদ ভাষার দীর্ঘ- 
স্বর১১ বাংলায় বানানে প্রাতফালিত করার কোনো প্রয়োজন নেই 
__কারণ বাঙালির উচ্চারণে 55০! স্ট্রীট নয়, স্ট্রিট ; 56৪ সীট 
নয়, সিট। আর দীর্ঘ স্বরচিহ দিলে মূলের ধদনিগত রূপটিও 
িশ্বস্তভাবে ফুটে ওঠে না, কারণ মূলে 9১০০1-এর উচ্চারণ স্পূল 
নয়, [ spuwl] 

কিন্তু লাতিন ও গ্রিক ভাষায় পাকার দীর্ঘ ঈ দীঘ" উ ইত্যাদি 
আছে, এমনাঁক গ্রিক ভাষায় দীর্ঘ এ বা ও-ও আছে। সেক্ষেত্রে 
কী হবে? 

আমাদের মতে যেখানে: মূল উচ্চারণ নিদেশি করা নিতান্তই 
দরকার__যেমন ভাষাতত্বীবষয়ক আলোচনায়_কেবল সেখানেই 
দার্ঘ স্বরাচহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। সেখানে দীর্ঘ এ 
বোঝাতে ‘এ’ বা তে এবং দীর্ঘ ও বোঝাতে [ও-- ] বা [নো] 
চিহ্ন প্রয়োগ হতে পারে | কিন্তু এ কেবল বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে । 


অন্য হুস্ব চিহ্ন ব্যবহারই বিধেয় । 
নানা ভাষার যহ্মস্বরধরীন, যেমন লাতিনের ৪ (আয়, আই:), 


০৪ (অয়, ওর ) ইত্যাদিকে নতুন শব্দে উচ্চারণ অননযায়ী আনা 
যেতে পারে । কিন্তু প্রচলিত ও পারাচিত শব্দের ক্ষেত্রে কছু 
ছাড় দিতেই হবে৷ ইচ্হেটিকস-এর প্রথম স্বরষ*মক মাকণন 
ইংরোজতে বার্জ'ত হয়েছে, তেমানি আ্যামবা-র দ্বিতীয় স্বরযুগ্মক 4 
উচ্চারণে জাগিয়ে তোলা এখন নিরর্থক ৷ 

কোনো-কোনো ভাষায় পাশাপাশি দুটি বা তিনটি স্বরধথান। 
উচ্চারণে মূলত এক স্বরধথান, যেমন ফরাসি '০৮ হলো “উ', ৪৮, 
৪৪০ হলো ‘ও’ । 

জামান = আই যেমন zeit =ট্‌সাইট্‌ | Weimer ভাইমার । 
কিন্তু i12=ই ৷ গ্রিক ১ মুলে দীঘ “উ জাতীয় ধনি ছিল, এ 
ভাষায় শব্দের শেষ অক্ষরের ॥, অ দিয়ে লিখলে ক্ষাত নেই ৷ 
Ly০eum-এর মুল উচ্চারণ ছিল ‘লুকেয়ম’-জাতাীয় । কিন্তু 
খুব পারিচিত শব্দগ:লির মৌলিক উচ্চারণ খণ্ড়ে বার না করাই 


ভালো । 


ব্যঞ্জনবণ' 


১১, 


১২ 


আরাব ‘খে’ বা গায়েন-এর ধান বাংলায় খ বা গ দিয়েই প্রকাশ 


‘করতে হবে। জামনি ০ যেখানে উচ্ম হ, অথাৎ গলা খাঁকারি 


দেওয়া খ-এর মতো, সেখানে খ লেখা যাবে; আবার যেখানে ই, 
এ ইত্যাদি সম্মুখ স্বরের প্রীতবেশে, শ-এর মতো-_সেখানে শ্‌ 
লিখলেই চলবে ৷ Brecht সাধারণত ব্রেশটে । স্প্যাঁনশ ইতালীয়তে 
আবার ০, সাধারণভাবে খ-এর মতো । এ দহাট ভাষায় ০ শুধু ৮, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৷ 

ফরাসি বা ইতালীয় -৪7- বোঝাতে এ ব্যবহার করা যেতে পারে, 
কিন্তু সেক্ষেত্রে এর তালব্য অনুনাসিক" উচ্চারণ স্পষ্ট করে শিখে 
করতে হবে, কারণ বাংলায় সে উচ্চারণ নেই । 01810727509 
শ্যাম্পেন লেখা যেতে পারে, কিন্তু 1959504 “লাসািয়া* বা 
‘লাসাঞা’ লেখা চলে । 


* ইংরেজি, জামনি, সুইডিশ ইত্যাদির দ্তম্‌লীয় (alveolar) t, d-র 


ক্ষেত্রে বাংলা ট, ড-ই কাম্য, কিন্তু ফরাসি, ইতালীয়, স্প্যানিশ, 
পতুগীজ, রুশ, লাতিন, গ্রিক 1, এ-র ক্ষেত্রে ত, দ লেখাই 
বাঞ্চনীয় । জাপানের রাজধানীর নাম প্রচলনকে স্বীকাঁত জানিয়ে 
টোকিও" লিখতে পারি, কিন্তু “কয়োতো’, “হানেদা? ইত্যাঁদ 
লেখাই উচিত । 

ইংরোজ £ ও ॥-র বদলে বাংলা ফ ও ভ লেখার বিধান দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলে দেওয়া উচিত যে, বাংলা 
ফ ও ভ-র ইংরেজি রুপ যেন £ও ॥ না লেখা হয়, বরং 0. ও bh 
লেখা উাচত। প্রফুল্ল চ:41%:8119 না লিখে কেন Prafulla 
লেখা হয় এবং 98০৮৪ না লিখে 9:০৩, তা দুবোধ্য । 

5-এর জায়গায় স, ৪-এর জায়গায় তালব্য শ বিধেয়। এবং 
2 (ফরাসি) বাংলায় বোঝানোর একমাত্র বর্ণ জ, কিন্তু এই বৰ্ণে 
ওই ধন দার উচ্চারণ আদো আসে না। জ-এর নিচে এক 
ফটক এবং দু ফটক দিয়ে যথাক্রমে এ ধান দুটি বোঝানো 
যেতে পারে। দেবনাগরাঁতে লেখায় তাই করা হয়। ks তামিল 
বা মলয়ালম 2-এর বেলায় 'ড’ লেখা যেতে পারে। কেউ কেউ 


মৃধন্য ষ লেখেন, যেমন তাকাঁষ শিবশংকর পিল্লৈ। জামান ও 


৯৩, 


৯৪. 


১৬, 


বাংলা বানান সংস্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা ১০৩ 


ইতালীয় 2 সাধারণভাবে ট্‌স/ৎস দিয়ে লেখা উচিত, যেমন N৭2, 
নাট্ীস, নাৎসি ; ইতালীয় 71529 হবে পিৎজা । 
ফরাসি আলাঁজভের (518) £ ‘র’ দিয়েই লিখতে হবে । কেউ 
কেউ Rimbaখd-কে লিখেছেন হ্যাবোঁ, কিন্তু ‘হ’ ব্যবহার 
প্রয়োজন নেই । 
% বণণটতে ভ দিয়ে লেখা চাল: হয়ে গেছে, এর এখন আর কোনো 
প্রাতীবধান নেই ৷ কিন্তু গত শতাব্দীতে ‘ব’ দিয়ে লেখা খুবই 
ব্যাপক ছিলো, যেমন ‘নবেল’, “বক্টোরিয়া”, ীসাবল কোট” । 
একাঁট কথা তো আমদের দৈনন্দিন ব্যবহারেই ঢুকে গেছে_ 
বাশ ৷ পর্তুগজ ৮1০18. থেকে “বেহালাকে এই শ্রেণীতে 
ধরব কিনা জান না। 

যাই হোক, এখন সাধাররণভাবে *-এর-জায়গায় ভ লেখাই চাল: 
হয়ে গেছে। যেমন ভয়েল, ভলাশ্টয়ায়, ভাইস, ভাউচার, 1ভাঁজট, 
ভিটাগন, ভাপ, নভেল, লেভেল, হেভেন, টিভি । জামান -র 
বদলেও এই ভ লেখা উচিত, যেমন “ভাইমার ( Weimer ) 
‘ভেটে‘র’ (Werther) | এরজন্য হু’ লেখার রীতি কৃত্রিম বলে 
মনে হয়। ইংরোজ গ জ্হানে এখন আর ব লেখার দরকার নেই গত 
শতাব্দীর মতো, বরং উ, ও লিখলেই হবে । 
স্প্যানিশ হ-কে হ দিয়ে বোঝান যেতে পারে । কিন্তু পুরানো 
মোক্সকো-কে 'মোহকো? করার দরকার নেই । “ডন কুইকজোট’-কে 
আজকাল অবশ্য কেউ কেউ মূল উচ্চারণ মেনে “দোন িহোতে / 
{কখোতে’ লিখছেন । স্প্যানিশ }=হ, £ কোথাও কোথাও থ.। 


Jimanez = হমানেথ্‌ | 


যন্তব্যঞজনবর্ণ 


৯৬, 


বিদেশী শব্দের উচ্চারিত যন্ভব্যগ্রন সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম হওয়া 
উচিত এই যে, শব্দের প্রথমে যন্তব্য্রন অব্যাহত রাখা উচিত, 
শব্দের মাঝখানে তাকে ভাঙা যেতে পারে । কিন্তু শব্দের মাঝখানে 
র-ফলায্যন্ত য্তব্যঞ্জন বজায় রাখা দরকার হতে পারে__ যেমন 
‘প্রোগ্রাম’-কে “প্রোগরাম” করা অস্মাবধাজনক হতে পারে । বা 
বাষ্ট্রমা-কে 'বারটরাম'। 9-ও স্ট হিসাবে সরবত বজায় রাখাই 
ভালো, কী শব্দের শুরুতে, কী ভিতরে ৷ তবে মাষ্টার, ইণ্টিশন, 
ইন্টিমার ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণে বাংলা হয়ে দাঁড়য়েছে, যেমন 


৯০৪ বাংলা বানান সংস্কার :£ সমস্যা ও সম্ভাবনা 


হয়েছে ইশকুল-__সেখানে “স্ট "দক" লেখার কোনো প্রয়োজন নেই ॥ 
যা্তব্যঞ্জন সম্বন্ধে আমাদের বন্তব্য মোটামুটি এই £ যুত্তব্যঞ্রন 
লিখতে সুবিধা, আর এখন লাইনো, মনো বা ফটোটাইপে মুদ্রেণেও 
তা কোনো বাধার সাঁন্ট করে না। কেবল টাইপরাইটারই 
যুন্তব্য্নকে সামাল দিতে পারে না। কাজেই বিদেশী শব্দের 

বানানে যুক্তব্যগ্ন ভাঙার কোনো প্রবল যুক্তি নেই । 
মোট কথা, বাংলা উচ্চারণের শর্ত বজায় রেখে বিদেশী শব্দের মূল 
উচ্চারণ ও প্রাতবণাঁকরণে স্বীকার করা উাঁচত। এতে ব্যাতক্রম হিসাবে 
গণ্য করা যায় কেন আতপাঁরাচত ও বহুল-ব্যবদ্ত শব্দগীলতে--যেমন 


“সজার’। একে “কায়জার' বা ওই ধরনের কিছ? চেহারা দেবার দরকার 
নেই ৷ 


৭. বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিবর্ণাকরণ 


৯ 


আগের অধ্যায়ে আমরা ইতরাজ বা বিদেশ শব্দের বাংলা লিপ্যন্তরের 
প্রসঙ্গ আলোচনা করেছ ৷ সেখানে দেখিয়েছি যে, যে-সমস্ত বিদেশী ভাষার 
ধান হুবহ বাংলা ভাষায় নেই, সেগ্ীলকে বাংলায় নিকটতম ধান দিয়ে 
মুখে প্রকাশ করা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই সেই বাংলা ধংনির িজদ্ব 
বর্ণরুপ দিয়ে লেখাও স্বাভাবক। অধথা নোখতা বা ডায়াক্রিটিক চিহ্ন 
দিয়ে সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য লেখাকে ভারাক্রান্ত করা ঠিক নয়! যান 
1িদেশগ ভাষার আতশর শুদ্ধ উচ্চারণ চাইবেন তাঁকে সেই ভাষার আভধান 
দেখতে হবে। ভাষাজজ্ঞাসর প্রয়োজন আর সাধারণের নিতানোমাত্তিক 
প্রয়োজন এক নয় । 

দ্বিতীয়ত, বিদেশী ভাষার মুল উচ্চারণ যথাসম্ভব বাংলায় উপরের শত 
মেনে গ্রহণ করাই ভালো । ইংরোজর মধ্য দিয়ে আসা অতি প্রচলিত 
উচ্চারণগীল বজায় রাখা চলে__যেমন “নেপোিয়ন'কে “নাপোলির” করার : 
এই মুহ]ুতে প্রয়োজন নেই। িন্তু নতুন শব্দ গ্রহণের সমর বাংলা উচ্চারণে 
একটা কাছাকাছি প্রাতধাঁন খাড়া করে তার ধ্মীনসংগত বানান লেখাই 
ভালো । 

বিদেশী শব্দের বাংলা রূপের কথা 
িদেশগ রূপের কথা ভাবি, তখন তার ইংরেজ রুপের কথাই আমাদের আগে 
মনে হয়! কিন্তু তার অথ এই নয় যে, অন্যান্য লীপতে বাংলা শব্দের 
প্রীতবণকরণের কোনো সমস্যা নেই৷ নিশ্চয়ই আছে । আরবি বলীপতে 
বখন বাংলা লিখতে যাই তখন তার সমস্যা এক রকম, রুশ বা গ্রিক লিপিতে : 
যখন বাংলা লিখতে যাই, তখন তার সমস্যা আরেক রকম ৷ প্রতিটি লিপির 
ক্ষেত্রে আলাদা-আলাদা-ভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে, এবং সেসব 
লাঁপর অক্ষর এবং বাংলা উচ্চারণের ধরীনর মধ্যে একটা অন্যোন্যতার জম্পক 
(correspondence ) স্হাপন করতে হবে! এই সম্পর্ক স্হাপন যে সহজ নয় 
তা আমরা প্রা ক্ষেত্রেই লক্ষ করব। এর একটাই কারণ, প্রাতিটি ভাষায় 
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ছেড়ে আমরা যখন বাংলা শব্দের 
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এমন কিছ ধ্যান থাকে যা সাধারণভাবে সেই ভাবার নিজস্ব, তা অন্য ভাষায় 
থাকে না। যদ বা তার কাছাকাছি ধরন অন্য ভাষার থাকে, অন্য ভাষার 
লাপতে এই সব ধ্বনির লাপরূপ আনা সহজ হয় না। ফলে সাধারণ 
ব্যবহারে খানিকটা সরলীকরণ করতেই হয় । 

আমাদের এখানে এতিহাসিক কারণে ইংরোজি ব্যবহার বেশি, ফলে বাংলা 
শব্দের ইংরোঁজ প্রাতবণী“করণের বিষয়েই আমরা প্রধানভাবে আলোচনা 


করব। আরাবি কি অন্যান্য লিপিতে প্রাতবণাঁ্করণ বিষয়ে এই মুহে 
ততটা মনোযোগ দেব না। 


২ 


বাংলা শব্দের ইংরোঁজ প্রতবণা'করণে এ পযন্ত যে রীতি মেনে আসা 
হয়েছে, তাতে একাঁট বাঁচন্র ব্যাপার লক্ষ কাঁর যে, একটিমান্র বর্ণ বা 
প্রতীককে কখনো কখনো দুটি বা তারও বোঁশ ধহানর বাহন করা হয়েছে, 
যেমন & এই স্বরচিহ্াট ইংরোজ প্রাতিবণর'করণে কখনো বাংলা ‘অ’ কখনো 
বাংলা ‘ও’ আবার কখনো বাংলা «আ+। যেমন 7২৪০47৪- এই নামটিতে। 
এর উচ্চারণ 'রচোনা’ । তাই প্রথম %৮-র উচ্চারণ পাঁচ অ, দ্বিতীয় & সংবৃত 
অ বা ও ধরনের, এবং তৃতীয় এ পরিভ্কার আ। তাত্তবক ভাবে, অথাৎ 
one sound, one symbol নীতি অনুযায়ী এটা একট: অসংগত হলেও, 
এরকম বানানেই আমরা অভ্যস্ত এবং আমরা ইংরেজিতে আমাদের নামের 
বানান গড়তে তত অস্দাবধা বোধ কাঁর না, ব্যাপারটায় অভ্যস্ত বলেই । 
বদ্তুতপক্ষে আমরা যখন ওই বানান লাখ বা ব্যবহার কাঁর, তখন আমাদের 
ওই তজ্জগত সংশয় মাথায় থাকে না। দীর্ঘাদনের অভ্যাসবশত আমরা তা 
সহজেই সঠিক উচ্চারণে পাড় বা ব্যবহার কার। আমরা ওই তিনটি ৪.র 
তিনরকম উচ্চারণ বিষয়ে প্রম্নও তুলি না। ধরে নিই, শব্দে তাদের 
অবস্হানগত তারতম্যে এরকম হতেই পারে । 

এও ধরে নিই যে, আমাদের নাম যখন বিদেশীরা পড়ে তারাও, বাংলায় 
ওই তিনটে স্বরধ্ীন স্বরচারত্রের দিক থেকে তিনরকম হওয়া সত্তেও, সেটা 
পড়তে অস; বিধা বোধ করবে না, একছনত্ বাংলা না জানলেও না। এরকম 
ধরে নেয় অতিশয় সরলমনা লোকে-_এবং আসলে বিষয়টা ঠিক এই চেহারা 
নেয় না। বিদেশীরা হয় উচ্চারণ ভুল করে, না হয় ব্যবহার করতে করতে 
তারা কিছু সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করার চেষ্টা করে । যেমন তারা ভেবে 
নেয় যে, ভারতীয় শব্দের ইংরেজি রূপের শেষে ‘এ’ থাকলে তা সব ক্ষেত্রেই 
'আ" হবে এবং শব্দটি স্বীলঙ্গ হবে। এরকম একাটি-দ্টি কৌতুককর ঘটনা 
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এই লেখকের নজরে এসেছে। যেমন অনিন্দ্য নামটির ‘Anindy৭? এই 
বানান দেখে, শেষের & ধহানাটকে আ অথ স্ত্রীলিণ্গের প্রত্যয় ভেবে নিয়ে 
অনেক বিদেশী নামটিকে স্ত্রীলোকের নাম ধরে নিয়ে তার আগে 1155 বা Ms. 
বাসয়ে চিঠি লিখেছেন । অ'মাদের প্রাতবণীকরণের ক্ষেত্রে যদি বর্ণে বর্ণে 
নিখুত সম্পর্ক তৈঁর করা সম্ভব হত ইংরোজ ও বাংলার মধ্যে, তাহলে 
বিদেশীদের এই বিভ্রান্তি ঘটত না। 

কিন্তু বিদেশীরা ঠিক পড়ছে না ভুল পড়ছে, সেটা বড়ো বিবেচনা নয় ৷ 
যে-সব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিদেশীরা বাংলা শব্দের ইংরেজি (বা Angl০- 
Roman, ইঙ্গ-রোমক ) রূপ পড়ে ভুল উচ্চারণ বা সেহেতু কখনো ভুল 
অর্থবোধ করতে পারে, সে-সব ক্ষেত্রে তারা সংশোধনও করে নিতে পারে । 
আসল কথা হল বাংলা শব্দের গ্রাতবণীকরণের যে-অভ্যাস ও রীতি তোর 
করেছি তার মধ্যে কোনো সামাগ্রক সংগতি আছে কনা, তার কোনো 
স্ানা্দষ্ট আবকল্প (ইউনিফর্ম ) পদ্ধাত গড়ে উঠেছে কিনা । 

সুনীতকুমার চঠ্েপাধ্যায়ের 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ (১৯৩৯) 
থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত বাংলা ব্যাকরণেই প্রাতবণাঁকিরণের কিছ 
আলোচনা আছে, কিন্তু সে মূলত বাংলায় ইংরেজি বা দেশী শব্দের 
প্রীতবণঁকরণ॥ বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রাতবণীকিরণ সম্বন্ধে আলোচনা 
অঙ্প ও বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে । তার মল নাঁতিটি বদি আমরা লক্ষ করি 
তাহলে বুঝব যে, তা মুলত উইলিয়াম জোনংস প্রভৃতির দ্বারা প্রবাতিতি১ 
সংস্কৃত শব্দের ইত্গ-রোমক প্রাতবণাঁ করণের দ্বারা গ্রভাবত । তাতে অআ 
দুটি ধৃনির ক্ষেত্রেই “এর ব্যবহার আছে, যাঁদও উইলিয়াম জোনস 
ইত্যাদির পদ্ধাততে, সংস্কতের লিপ্যন্তরে, আ বোঝাতে ৪-র মাথায় একটি 
ছোট ‘বার’ (৮৪ ) বা টানা দাগ বসানো হয়ে থাকে । এই বাড়তি নোখ্‌তা. 
সাধারণ ব্যবহারে অনর্থক জটিলতা তৈরি করে বলেই তা বৰ্জিত হয়েছে। 
কিন্তু এই প্রাতিবণকিরণ মুলত বর্ণমালা-প্রভাবিত, উচ্চারণ-নিয়ন্তিত নয় । 
অথাৎ বাংলা বণ'মালায় সংস্কৃত বর্ণমালার অনুসরণেই আ-কে অ-এর দীঘ 
রূপে, (এবং বিপরাতক্রমে অ-কে আ-এর হুচ্ব রুপ ) বলে গণ্য করা হয়, ফলে 
মূলত একই স্বরবর্ণ চিহ্ন দিয়ে এ দর প্রাতিণীঁকিরণ করা হয়। কিন্তু 
মুখের উচ্চারণে, অথাৎ মান্য চালিত সহ সমস্ত বাংলা উপভাষার উচ্চারণে 
অ ও আ-এর, কোনো গুণগত সম্পর্ক নেই দুটি সম্পুণ পৃথক স্বরধ্ান। 
আ নিম্ন কেন্দ্রীয় স্বরধরাীন-_অথার্থ এর উচ্চারণে জিভ মুখের মেঝেতে 
তলায় শুয়ে থাকে, সেজন্য এই স্বরধহান [ + নিম্ন 1, এবং এর উচ্চারণ- 
কালে জিভ সামনে এগোয় না, পিছনেও পিছোয় না, ফলে এট [ সম্মুখ, 
_ পশ্চাৎ], অথাৎ কেন্দ্ৰীয় । অন্য দিকে অ হল [ +'নিম্ন, +পশ্চাৎ ] 
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স্বরধীন, যদিও আ-এর বেলায় জিভ যতখানি নিচে থাকে অ উচ্চারণের 
বেলায় ঠিক ততটা নিচে নামে না। এ ছাড়া দুয়ের মধ্যে আরো তফাত 
আছে। আ বলার সমর মুখ যতটা হাঁ হয়ে যায় (এই স্বরধদানাঁট.বলার 
সময়েই মখব্যাদান সবচেয়ে বেশি হয় ), অ বলার সময় ততটা প্রশস্ত হয় না, 


আর সেই সঙ্গে অ বলতে গেলে ঠোঁট দুটিও গোলাকৃতি ধারণ করে। ফলে 
দুই-এর মধ্যে তফাত বিস্তর ৷ 


৩ 


প্রচালত প্রাতবণাঁকরণের এই আংশিক আলোচনায় আমাদের লক্ষ্য এই 
যে,_এই প্রাতবণাীকরণ যে বর্ণ“মালা-অন:গামণ, উচ্চারণ-অনুগামী নয়_ 
তাই দেখানো এবং উচ্চারণের মান্রাটর গুরুত্বের প্রত মনোযোগ আকর্ষণ 
করা । এই প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে fলিপ্যনুসরণ বা transcrip- 
tion-এর যে-সব পদ্ধাত গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে একট: বিবেচনা করা যেতে 
পারে। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণমালা উচ্ভাবিত হয়েছে, যে- 
বর্ণমালার প্রতীকগবাঁল ব্যবহার করে যে-কোনো ভাষার যে-কোনো ধ্বাঁনর 
লাখত রূপ দেওয়া যেতে পারে। এই বর্ণমালাগুলির মধ্যে যোঁট 
প্রাচীনতর এবং এখনও সবচেয়ে ব্যাপক ভাবে বাবহৃত-_সেই Internationak 
Phonetic Association Script বা IPA Script (১৮৮২ নাগাদ প্রবাতিত) 
ব্যবহার ভাষাবিজ্ঞানীর পক্ষে যতটা সহজ, সাধারং 


ণর পক্ষে ততটা সহজ 
নয়। এর কারণ, প্রথমত সে-বণ'মালার প্রতীঁকগুলি রোমক গ্রিক ইত্যাদি 
বণমালা মিশিয়ে তোর হলেও 


প্রতীক আছে, যেমন (9, মু । 


স্বচ্ছন্দে আসে না ), 
ছাপাখানায় এগ সংগ্রহ করা কঠিন, অন্যদিকে টাইপরাইটারে এগুলির কাঁ 


সংদনরপরাহত । 
দেশের ভাষাতাত্বক মহলে ভারতীয় ভাষার প্রাতবণী“করণের 
আরেকটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে২। এটি মনলত সহজলভ্য ই্গ-রোমক 
টাইপগণ্লকে, এবং সেগুলির ছোটো বড় দু ধরনের অক্ষরকেই-_অর্থাৎ 
আপার কেস ও লোয়ার কেস, (ক্যাঁপট্যাল ও স্মল )-এর-_দাট পযায়িকেই 
ব্যবহার করে। এই অক্ষরগনীল চালু ইংরোজ বা ইত্গ-রোমক অক্ষর, এগাল 
পেতে কোনো অসাঁবধা নেই। এই প্রাতবরী করণের মুল বর্ণবর্ণ বা বর্ণ- 
ধান প্রতিসম্পর্ক'গুল এই রকম £ রী 
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স্বরবণ 
অ=0 রতন rOton 
আ=॥এ রাম ram 
এ=€ রেবা reba 
ও_০ বোন - ৮০ 
ই দন din 

=u দুধ dudh 

আ-ঞএ এক Ak 

ব্বাঞ্জনবৰ্ণ 


ক খk॥ গত ঘা ও টা 
চ০ ছণা। জ] বাঃ 
BI ঠIh wD ড101 
তt থth দdণ ধণh না) 
পচ ফু বচ ভ 1) ম হও 
যা) রঃ ল! শও 
হh ডু ঢু ছাঃ 
আনুনাসিক স্বরধদান £ স্বরধ্দাীনল্ (vowel) +N 
অথাৎ আঁ=এN, আঁ=4AN 
এই বৰ্ণ‘পদ্ধাতর বিচার করলে বাংলা শব্দের প্রাতবণীকরণের ক্ষেত্র 
এর অস্মাবধাগ্ীল খুব সহজেই চোখে পড়ে। বড় অক্ষরের ব্যবহার যে 
সমস্যার সৃষ্টি করবে তা এই__নামের বা বাক্যের প্রথম বর্ণাট ইৎরেজিতে 
বড়ছবা ক্যাপিটাল রাখতেই হবে । সেক্ষেত্রে তার মধ্যে একটি দ্ব্যর্থকতা 
সাষ্টি'হবে_সেটি ধ্রানগ্রতীক হিসাবে বড় অক্ষর, না শব্দে বা বাক্যে প্রথম 
অক্ষর হিসাবে বড় অক্ষর_তা বোঝা দ্র হবে। 
সৃতরাঃ বাংলা শব্দের প্রাতবণীকরণের অবলম্বন হিসাবে এ আদর্শ 
বর্ণমালা নয়, যদিও মদদ্রণে এবং টাইপরাইটারে এ বর্ণমালা ব্যবহারে কোনো 
অস্মাবধা নেই। হাতের লেখায় অবশ্য ছোট-বড় অক্ষরের তফাত সব সময় 
স্পষ্ট রক্ষা করা যায় না। 
কিন্তু এই বর্ণালাঁপ তোর হয়েছে মুলত মুখের উচ্চারণ ধরবার জন্য, 
লিখিত ভাষায় প্রাতিবর্ণনের জন্য নয় । ফলে লিখিত ভাষার রূপে যার 


বানান “আত্মা”, তা এই ভাষাতাত্বিক বর্ণমালায় ৪০৪ বা বড় জোর গার 
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1কৎবা গাব লেখা হবে, কিন্তু প্রচলিত সংস্কতানুসারী প্রাতিবণর্ঁকরণ 
হবে ৪০৪ । এর কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করোছ। প্রচলিত লিপ্যন্তর 
মুলত বাংলা লীখত রুপের প্রাতবর্ণন মাত, তার মৌখিক রূপের প্রাতবর্ণন 
নয়। আর মাঁকান ভাষাবিজ্ঞানীদের ওই পদ্ধাত শব্দের উচ্চারিত রুপের 
প্রাতবর্ণন করে। 


প্রশ্ন হল, আমাদের লক্ষ্য কী হবে? আমরা কি ভাষার লিখিত রুপের 
প্রাতবর্ণন করব, না তার মৌখিক রুপাঁটকেই লিখব ইরোজ-রোমকে ? এই 
প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভ'র করবে আমাদের লিপান্তর পদ্ধাত ৷ 

বাংলা ভাষার বানান-পদ্ধাঁতর দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। 
আমাদের বানানে, বিশেষত তৎসম শব্দের বানানে__এমন- অনেক স্বর ও 


বাঞ্জনচিহ্ন আমরা লিখ যার বাংলা উচ্চারণ নেই, অনেক য্ন্তব্যঞ্জরনের 


উচ্চারণও আমাদের মুখে অন্যরকম দাঁড়ায় । কিন্তু প্রচাঁলত প্রাতব্ণীকরণে 
এর একাট ববাচন্র প্রাতফলন লক্ষ্য কার। সেখানে একক স্বর ও ব্যঞ্জনে 


সংদ্কৃত বণমালার আদলাঁট অনুকরণ করা হয় না। অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরের 
দীর্ঘ চিহ্ন থাকে না, খ ও র-কে পৃথক করা "হয় না; ন ণ-এর মধ্যে 
তফাত করা হয় না। এক নজরে প্রচলিত প্রাতিবণীঁকরণের ছকাঁট দেখে 
নিই : 


স্বরবর্ণঃ অ,আ = ॥ আই,এ = i 
ই, ঈ = তু ১ 
উ,উ AU আউ,ও =u 
খা = 1 
এ =e 


ব্যঞ্জনবৰ্ণ ; ক Kk খ kh গ€ ঘা, ও০/ ng 
bch ছা sj ih 
BEV SSE Gd FAR dn 
তা থth দd _ধ্ণdh 
পঢ ফ ph ব৮& ভ bh 
5 রহ ল! শ$5৷ ষঃ/sh 
সঃ হh ড় ঢrh 
‘ng ৪1) ৬ Vn + 

* V=Vowel 
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যদতব্যঞন 
বানান প্রতিবর্ীকরণ উচ্চারণ 
ক্র km ক 
কদর kw ক 
কয ky ক্ক 
নর tr tr (শব্দের মধ্যে ) 
ইত্য দ। 


অথাৎ প্রচালত প্রতিবণী*করণে একক ব্যঞ্জনের ক্ষেতে বানানের বশ্যতাই 
স্বীকার করা হয়েছে । এই অসঙ্গাঁতর প্রাত কেবল অভ্যাসের অনুরোধেই 
উদাসীন থেকেছি আমরা । 

এ থেকে এও স্পষ্ট হয় যে, আমাদের নাম, বিশেষত বাঙালি হিন্দুর নাম, 
যেহেতু আঁধকাংশত তৎসম শব্দের, সেগযালর প্রাতবণীঁকরণে আমরা একট: 
রক্ষণশীলতাই বোঁশ পছন্দ কাঁর, কারণ মুলে নামকরণের দিক থেকেই আমরা 
রক্ষণশীল ও এীতহ্যপন্থী। নামকরণের রক্ষণশীলতা নামের বানানের 
প্রাতবণ্করণেও চলে আসে । কেউ কেউ উচ্চারণ মেনে 'আমিয়'কে 07019 
{লখেছেন বটে, কিন্তু ‘A"i)৭’ বানানটিই বেশি জনপ্রিয় ৷ 

বলা বাহুল্য, উচ্চারণের দিক থেকে দেখতে গেলে এই গৃহীত ও স্বাঁৰবত 
প্রীতবণঁকরণ পদ্ধাতরও নানা হাট আছে। ৭ দিয়ে অ, আ দুটি ধ্বনির 
ইঙ্গিত, £ ৷ ৫ ৫ দিয়ে যথারুমে একই সঙ্গে ট-ত, ঠ-থ, ড-দ এবং ঢ-ধ 
বোঝানো, £ য়ে র-ড় দিকেই বোঝানো-_-এতে বিদেশীদের যথার্থ উচ্চারণ 
বোধে সমস্যা হয়, যাঁদও আমরা যারা ইংরেজি পড়তে পারি তাদের এ সমস্যা 
হয় না, কারণ শব্দটি মূলে আমাদের চেনা! দ্বিতীয়ত এর অনেকগ্ীল 
অক্ষর ডাইগ্রাফ বা দ্বিবর্ণ ব্যবহার করে ৷ অর্থাৎ বাংলায় যেখানে একটিমাত্র 
বর্ণ খ, বাথ লিখাছ, সেখানে ইঙগ-রোমকে একটা বাড়তি 1; দিয়ে kh 

. (1577) বা £৮ লিখতে হয়, অথাৎ দুটো করে প্রতীকচিহ বসাতে হয়, যদিও 
মূল লক্ষ্য একাটমাত ধনি ৷ ছ-এর ক্ষেত্রে 40) লিখলে তা (0187871 হয়ে 
দাঁড়ায়_-একটি ধ্বনির [তিনটি প্রতীক ৷ কিন্তু সমস্যার কারণ হল ইংরেজি- 
ভাষার অনেক ধ্যান যেমন বাংলায় লেখার সহাবধা নেই, তেমনই বাংলা 
ভাষার অনেক ধানও ইংরেজি ভাষায় অনুপচ্হিত। ফলে হয় একটি প্রতীক 
দিয়ে দুটি ধানকে চেনানো হয়, যেমন £ দিয়ে ট ও ত উভয়কে-_-অর্থাৎ 

হলা ধানকে underdistinguish করা হয় ; আর নয়তো উচ্চারণের বিশেষ 


মাত্রা বোঝানোর জন্য আতীরন্ত বর্ণ যোজনা করা হয়। যেমন 0 লাগয়ে 


১১২ বাংলা বানান সংস্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা 


মহাপ্রাণতা বোঝানোর পদ্ধাতি । ॥ অবশ্য কেবল মহাপ্রাণতা বোঝায় না-__$- 


এর সঙ্গে বসলে তা তালব্য-ধর্মও বোঝায়, অথাৎ শুধু 5 যেখানে দন্ত্য-স, 
গা) সেখানে তালব্য-শ । 


গু 


বতমান পদ্ধতির এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের কোনো সহজ উপায় নেই। 
আচার্য সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ও ভারতীয় ভাষার রোমক লাঁপতে 
প্রাতবর্ণনের জন্য একাঁট সবাঁঙ্গীণ বর্ণমালা তোর করেছিলেন-_নানা কারণে 
সোঁট বর্তমান লেখকের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি৩। ব্যঞ্জনের.লিপ্যন্ত- 
রণে আমাদের মতে মূল সমস্যা হল ট-বর্গ ও তশ্ব্গকে পৃথক রাখা অথাৎ 
বাংলা উচ্চারণের প্রাতাট পার্থক্যকে প্রাতবণপ“করণে স্পষ্ট করা । 

কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রো ভাষা অন্য লাপিতে লেখা এক কথা, আর 
উপলক্ষ্যাবশেষে তার কয়েকটি শব্দ বা নামের প্রাতবণন“করণ আরেক কথা । 
আমাদের প্রাতবণী “করণের দরকার হয় কোথায় কোথায়? বোর্ড বা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সাঁটণফকেটে নাম লেখার সময়, সরকাঁর-বেসরকাণর দরখাস্তে 
নাম-ঠিকানা ইত্যাদি লেখার সময়_ এবং এ দি ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি করে । 
অবশ্য ইংরেজি খবরের কাগজপত্রে দেশী নাম ইত্যাদি লেখাতেও প্রাতবণশ- 
করণের ব্যাপক ব্যবহার হয়। ব্যবহার হয় টেলিফোন ডরেক্টার, রেলওয়ে 
টাইম টেব্‌ল-_ও এই ধরনের নানা ক্ষেত্রে । আশা করা যায় যে দূর ভাঁবষ্যতে 
এসব জায়গাতেও ভারতীয় লিপির ব্যবহার শুরু হবে। উত্তর ভারতে 
সরকারি বোডে'র সাটিণফকেটে দেবনাগরপর ব্যবহার অনেকাঁদন আরম্ভ 
হয়েছে, পাশ্ববর্তী‘ রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেমন এসব সার্ট“ফকেট লেখা হচ্ছে 
বাংলা লাঁপিতেই। অর্থাৎ প্রাতিবণ+'করণের এই সব ক্ষেত্রও ক্রমশ সংকুচিত 
হয়ে আসছে। 

এসব তথ্য শুধ এই ইঙ্গিত করার জন্য যে, প্রাতবণী“করণের দখলে 
ভাষার অতি ক্ষুদ্র এক অংশ ৷ প্রতিবা্ণ‘ত নাম ইত্যাঁদ যাঁরা পড়েন, বিদেশী 
ভাষার যাঁরা সাধারণ পাঠক, তাঁরা ভাষা শক্ষা্থী নন, ভাষার অত খ'খটনাটি 
নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না, এবং একবার পড়ার পর বোশরভাগ নামই মনেও 
রাখেন না । সুতরাং প্রাতিবণী'করণে ভাষাবিজ্ঞানের সুক্ষ খুটিনাটি না 


থাকলেও চলে, এবং অঁতারিন্ত ডায়াক্রটিক দিয়ে তা ভারাকান্ত করার 
দরকার নেই। 


কিন্তু আমাদের বাঙালিদের যেটা বড় সমস্যা তা হল প্রাতবণর্দকরণের 
যাণকছ॥ নীতানয়ম তোর হয়েছে তাই আমরা জান না। তর্থাৎ এটাও 
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বানানের নতুন নিয়ম কী হয়েছে তা না জানার মতো ব্যাপার ৷ প্রাতিবণীঁ 
করণ অবশ্য সবংশে বানানের মতো নয়, কারণ বানান যে অর্থে ‘ভুল’ হতে 
পারে, প্রাতবণরকরণ সে অর্থে ভুল হতে পারে না। আর বানান ভাষার 
সমগ্র অংশের লাপরুপের সঙ্গে জাঁড়ত, প্রীতবণীকরণ ভাষার একাঁট কষ 
অংশকেই মানর প্রভাবিত করে । প্রাতবণাঁকিরণের অধিকার আঁধকাংশত এবং 
কার্যত নাম বা proper ৪০-এর ক্ষেতে । তবু প্রীতবণীঁকরণের 'নয়মগাল 


জানতেই হবে। এ নিয়মগ্ীল সানীতিকুমারের 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা 
ব্যাকরণে যা দেওয়া আছে তা সংগত ; আমরা মুলত তারই অনুসরণে 
এলপ্যন্তরের কয়েকটি প্রাতসম্পক দেশ করছি : 

বাংলা বর্ণ ইঙ্গ-রোমক বর্ণ‘ 

অ আ a 

ই ঈ i 

উ. উ u 

খ 11 (আছ নয়) 

18 5 

এ ai 

ও ০. 


ও au K 
এট;কু অনুধাবন করলেই বুঝতে পার, বাঙালি পদবী ‘দে’ লিখতে হবে 
De, লেখা চলবে না Dey বা Day | সুনীতিকুমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করে আরো বলতে পারি, বাংলায় যেখানে ‘ও’ ধহান অ-এরই ধ্নিগত 
রূপান্তর, সেখানে ও-এর প্রাতরূপ ০ হওয়া কাম্য নয়। যেমন Pramatha 
লেখা উচিত, Promotho নয় | Prabodh হবে, 2০৮০৭) নয় । তান 
কয়েকটি তদ্ভব শব্দে যেমন ননীগোপাল ( Nonigopal ), পাঁচকাড় 
( Panchkori ), মতলাল ( Motilal )-এ ০ অনুমোদন করেছেন। আমাদের 
মতে এরও প্রয়োজন নেই। অ ধ্যানর জন্য ॥ লেখাও অনহচত, মল্লিক 
[01110 হওয়া আবধেয় । 


অবশ্য সুনীতিকুমারের সময় 
যে-সব উদ্ভট উদ্ভট কাণ্ড চলেছে, 


আমাদের নামের প্রাতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে 
যেমন উমেশকে Woomesh বা কালী- 


, চরণকে ০০15০0থলেখা_ভা আজকাল কমে এসেছে, নাশের প্রাতবর্ণা- 


করণ অনেকটা স্ট্যাপ্ডাডহিজড হয়েছে! এ বিষয়ে বিম্বাবিদ্যালয় ও বোর্ভের 
অনেকটা কৃতিত্ব আছে, যাঁদও দুয়ের ক্ষেত্রে নাম ও পদবীর প্রাতিবণাঁকরণে 
হুবহু সাম্য নেই। যাই হোক, এখন গৌরাঙ্গ Gauranga-ই হবে, 
09০00181090 নয় | শৈবাল Shaibal, 90191 নয় | 


ব্যঞনবণের ক্ষেত্রে প্রতিসম্পকগুলে এইরকম : 

ক (ck নয় Mullick-a যেমন) খ 1, গ্ থা) ও বা ng. 
Bch Echh জ] jh এছ উঠ ঠ1 ড৫ 9৫1 ণছ ত£ থ th 
দণ ধণাঃ নঙ পঢ ফচ বট ভ 1 ম]। য)])য-ফলাও য়গর? 
ল! ব-ফলা ত শ 9, সং হঃ 1), * 0, ক্ষ 159), sini 

আমরা স্নীতিকুমারের কিছ: কিছু ডায়াক্রিটিক চিহ্ন বাদ দিয়ো, 
কখনো সেগুলির প্রয়োজন নেই বলে, যেমন Ranjan-এ এ৫-র জায়গায় 
এর মাথায় বন্ররেখা বা টলডা চিহ্ন বসানোর প্রয়োজন নেই; 
আবার কিছ; বাদ দয়োছ কখনো সেগ্‌হল ব্যবহারে সহজলভ্য নয় 
বলে,_যেমন মুধন্য ধদনির ক্ষেত্রে £ £॥ 1 ইত্যাদির নিচে ফুটাক দেওয়া 
বর্ণচহ। ২ 

কিন্তু আমরা মনে কাঁর, প্রয়োজনক্ষেতে বাংলাভাষার যথার্থ উচ্ডারণাট 
যাঁদ বিদেশী বা বিভাষী পাঠককে ব্যাঝয়েদে ওয়ার দরকার হয়, আমাদের 
প্রাতবণ'মালার মধ্যে তার ব্যবচ্ছা থাকা উচিত। ফলে আমরা এরই সঙ্গে, 
কেবলমাত্র আবশ্যিক ক্ষেতে, উচ্চারণ -নিদে'শের জন্য ব্যবহাষ' কয়েকটি 
বাড়াঁত বিদেশি যোগ করছি। 


১. দীঘস্বর-হুদ্বস্বর-প্রাতবর্ণের দ্বিদ্ধ। অথাৎ ই i, কিন্তু 
ঈii; আ-৪৪। 

২. এ ও প্ৰয়োজনবোধে ০?, ০ (অবশ্য ফরাসি বা রুশায়রা ০এ-কে 
ডি’ পড়তে পারে )। 


ও.  ৬-কে 28 দিয়ে Ranga Bau রাঙা বউ লিখলে এর গ্‌-ধ্বানহীন 
ঙ রূপাট স্পশ্ট হয় না। 


বাংলা শব্দ ও দিয়ে শুরু হয় না, 
ঘটার কোনো কারণ নেই। 


৪. চ-কে ০ দিয়ে লিখলে ছ ০ দিয়েই লেখা চলে chh-এর মতো 
বিবৰ্ণ বা 01881. লেখার দরকার হয় না। সংস্কৃত ভাষার প্রাতবণীকরণে 
যেখানে ০ দিয়েই চ বোঝানো হয় সেখানে বাংলায় ০ লেখার দরকার কী। 
চন্দ্র জ্বচ্ছণ্দে Candra লেখা চলে। 


৫. মুধন্য ধান ট ঠ ড ঢ-এর জন; তলায় ফুটাঁক বসালো ! ইত্যাদি 


বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা ১১৫ 


সপ্রাপ্য নয় । সেজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাশে ফাকি বসিয়ে মুধন্য 
উচ্চারণ দেশ করা চলে ৷ যেমন €, t.॥, ৫- d.h | 

৬. পদের আদিস্হ য-কে বিকল্পে সুনীতিক্মার % দিয়ে লেখার 
অনুমাত দিয়েছেন, যেমন যোগেশ Yogesh, কিন্তু এখন আমরা তা 
অনাবশ্যক মনে করি ৷ দিয়েই তা লেখা যেতে পারে- ০08০5) Jatindra, 
Jajatil ভট্টাচার্য Bhattacharja লেখা উচিত, -স৪ বা -5 লেখার 
প্রয়োজন নেই। 

এ. বাংলায় অনুস্বার যেহেতু ঙ-রই ধিবকজ্প উচ্চারণ, তা ঙ-র 
প্রাতিবর্ণনেই লেখা উচিত, 2৪ হিসাবে । সেখানে 9-এর উচ্চারণ উহা 


থাকবে। 


৪ 


নকন্তু প্রাতবণনকরণে বিভ্রান্তির ইতিহাস কম দীর্ঘ নয়! সুনীতিকুমারের 
পঢ়নঃপুন নিষেধ সত্বেও আমরা যে দুটি স্খলন সবচেয়ে বেশি করে লক্ষ 
কাঁর, তা হল, ফ=£ এবং ভ-%_ব্ণ'র এই দুটি প্রাতিসম্প স্হাগন । 
আসলে হওয়া উচিত ফ =P এবং ভ= ৷ ফলে প্রফুল্ল হবে Praphulla 
( Prafulla নয় ) ফাল্গুনী হবে Phalguni ( Falguni নয় ) ৷ মুসলমান 
নামের ক্ষেত্রে অবশ্য ঢ হবে, কারণ সেখানে মুলেই উদ্মধরীন ফ. ছিল, স্পষ্ট 
মহাপ্রাণ ফ ছিল না। ফলে ফিরোজ 11:৩% কন্তু ফুলমতী Phulmati 
(%at-কে মাটি যাতে না পড়া হয়, সেজন্য 1০6i করা যেতে পারে )। 
তেমনই শোভা হবে Shobha, Sova নয়, শোঁভাঁনক হওয়া উচিত ছিল 
Shaubbanik, ( Sauvanik না), {বভাব হওয়া উচিত Bibhab, 81929 
নয়। 
উচ্চারণ অন[যায়ী প্রাতবণাঁকিরণ তখনই সম্ভব, যখন আমাদের মনল 
বানানও উচ্চারণ-অনগ হবেঃ ৷ তার আগে উচ্চারণ ও বানানরীতির সঙ্গে 


আপোশরফা করেই প্রাতবণরঁকরণ করতে হবে ॥ 


৮. 'শুদ্ধ' বানান-প্রচলন : কয়েকটি বাধা 


খানান-সংস্কার না হয় হয়ে গেল। সরকার হোক, বিশ্ববিদ্যালয় হোক, 
খবরের কাগজ হোক, কিংবা সকলে মিলে হোক-_একটা বানান-নশীতি গ্রহণ 
করা হল, যেমন হয়েছে ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের নতুন 
বানানের ক্ষেত্রে। এমন-কী, ধরা যাক, প্রাতবেশগ স্বাধখন রাষ্ট্র বাংলাদেশের 
সচেতন বযাদ্খজীবীরাও আমাদের বানান-সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করলেন, কিংবা তাঁদের সঙ্গে যৌথ আলোচনাতেই আমরা বানান-সংস্কারের 
কিছু সবমান্য সিদ্ধান্তে পেশীছোলাম । এবার কি সকলে নতুন বানান 
লিখতে শুরু করবেন? একেবারেই না। বানান-সংস্কারের অর্থ এই নয় 
যে, পরাঁদন থেকেই বাংলাভাষায় লিখতে-পড়তে সমর্থ এমন সকলেই পুরনো 
বানান সম্পূর্ণ বজন করে নতুন বানান লিখতে শর? করে দেবেন। তা 
হয় না, সংস্কৃতির জগতে এমন রাতারাতি বি*্লব সম্ভব নয়। কলকাতা 
য়ের ‘নতুন’ বানানের ক্ষেত্রে লক্ষ করি--আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর 
হতে চলল, তব; সে বানান ‘নতুন’ অথ প্রায় অপারচিত থেকে গেল। 
মনা্টমেয় কিছু বাংলা চচাকারী শিক্ষক, সামান্য কয়েকজন সাংবাদিক, 
লেখক, বা প্রন্ফ-সংশোধক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এই সংস্কারের খবর 
রাখেন, সাধ্যমতো 'নতুন’ বানান লেখার চেষ্টা করেন; কিন্তু শতকরা 
আটানব্বই জন খবরই রাখেন না কা সংস্কার হল ৷ তাঁরা পুরানো, অভ্যস্ত 
বানানই লেখেন, ছাপেন। কিংবা কখনো কখনো নতুন-পুরানো মিশিয়ে 
ফেলেন, সেও সম্পূর্ণ অচেতনভাবে--দুটোকেই “স্বাভাঁবক’ বানান ভেবে । 
এ'রা সচেতনভাবে নতুন বানান শেখেনান, তা প্রতি ক্ষেত্রেই ধরা 
পড়ে। 
এ থেকে বোঝা যায়, নতুন বানানরীতির স্বীকার ও গ্রহণ যতটা গুরুত্ব- 
পণ? তার প্রচলন, বিস্তার এবং সকলকে সে বানান শাখিয়ে তা মানতে 
আগ্রহী করে তোলা তার চেয়ে কম 


গুরুত্বপূর্ণ নয় । প্রথম কাজটা কিন্তু 
তুলনায় সহজ, দ্বিতীয় দায়িদ্বটা অনেক কাঁঠন। পণ্ডিতে বিশেষজ্ঞ 


বশেষজ্ঞে সহজাত মতভেদ-প্রবণতার কথা ছেড়ে দিলেও, এবং এং মধ্যে 


অপাণ্ডত ও অবিশেষজ্ঞদের উৎসাহ যতটা বিভ্রান্তি ও হট্গোল তোরি করতে 
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পারে তা হিসাবে ধরে নিলেও, সিদ্ধান্ত যেখানে নিচ্ছে পাঁচ থেকে দশ 
জনের একটা কমিটি, সেখানে একাগ্র এবং সর্বসম্মত একটা সিদ্ধান্তে 
পৌছানো, কষ্টকর হলেও, অসম্ভব নয় । কিন্তু লিখন-সমর্থ আবালবদ্ধ- 
বানতাকে 'দিয়ে সেই সিদ্ধান্তের প্রত্যেকটি সুত্র স্বীকার ও পালন করানো, 
সে প্রায় অসম্ভব কাজ । অন্তত এই অধ'শতাব্দী সময়ের মধ্যে আমরা 
সে কাজ করে উঠতে পারলাম না তো ৷ আরো অধশতাব্দী এরকম প্রায় 
{নষ্ফলা গেলেও অবাক হবার কিছু নেই। কারণ এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা 
বলে, সংস্কারে আমরা যত উৎসাহী, সম্প্রসারে ততটা নই। সহজ 
কাজটা আমরা হট্টগোল করে করি, কঠিন কাজটার বেলায় নিঃশব্দ 
থাকি। 

প্রায় নিম্ফলা বলেছি এই কারণে যে, আপাতদম্টিতে নতুন বানান. 
অনেকেই গ্রহণ করেছেন, কেউ-কেউ তারও কিছ সংস্কার সাধন করেছেন 
পরে, নিজের নিজের ধারণা অনুযায়ী । বাংলাভাষার বহ্‌লগ্ুচলিত দৈনিক 
ও সামাঁয়ক পান্রকাগযীল সাধ্যমতো নতুন বানানই অনুসরণ করার চেষ্টা 
করে, অন্ততপক্ষে লেখক বা প্রুফ-সংশোধকের ব্যান্তগত আভরুচি বা অজ্ঞতা 
যেখানে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় । আঁধিকাংশ বাংলা বই সাধ্যমতো, আগের ওই 
সব বাধা সত্বেও, নতুন বানানেই ছাপানোর চেষ্টা হয়। তা সত্বেও একটা 
বৃহৎ এলাকায় নতুন বানান প্রবেশাধিকার পায়নি, তা আমাদের আলোচনা 
থেকেই স্পন্ট হবে । এই এলাকাটা বৃহৎ-ও গররদত্বপ?ণ? যদিও তা সব সময়, 
আমাদের নজরের সামনে থাকে না! সেই এলাকায় নতুন বানানের স্বীকৃতি 
ও বশ্যতা কীভাবে প্রাতষ্ঠা করা যায় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এ 


আলোচনার অবতারণা । 


২ প্রাতিবাদী-পক্ষ 


কিন্তু এ আলোচনা থেকে প্রথমেই বাদ দিতে হবে তাঁদের প্রসঙ্গ, যাঁরা 
নতুন বানানের প্রতেবাদা পক্ষ, তার সম্পূর্ণ বা আধাশক সমালোচক, 
কিৎবা পরে নিজেরা যার আংশিক সংস্কারক ৷ যেমন দেবপ্রসাদ ঘোষ । 
{তান কলকাতা বিশবাবদ্যালয়ের নতুন বানানের সঃপারিশগ্লির অধিকাংশই 
গ্রহণ করেননি, রেফের পরে দ্বত্ব বন, সংস্কৃত মুধন্য ণকে তদ্ভব বা 
অধন্তৎসম শব্দে দন্ত্য ন হিসাবে লেখা ইত্যাদিতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি 
‘বানান’ কথাটিকেই তিনি 'বাণান' লেখেন, ‘কান’ লেখেন ‘কাণ’, কারণ এ 
কথা দুটি সংস্কৃত 'বণনি” 'কণ? থেকে এসেছে 1১ অন্যাদকে শ্রীমণীন্দ্- 
কুমার ঘোষ রেফের পর দ্বিত্ব বনে সম্মত হয়েও “সূ” লেখার পক্ষপাতী, 
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কারণ তান মনে করেন, য-ফলা পর্ববতা অল্তঃস্ত য-এর “জ" উচ্চারণের 
"সহায়ক, না হলে “সূ” কথাটি “সরিয়” পড়া হতে পারে ।২ অনাদ্য ( অর্থাৎ 
non-initial, যা শব্দের গোড়ায় বসছে না ) 'য’ তো আমাদের বানানে প্রায়ই 
‘য়’ হয়ে যায়, যেমন 'যাম’ [ জাম ], কিন্তু আযাম [আয়াম ]। কিংবা 
সননণীতকুমার চট্টোপাধ্যায় । তান ভাষার ধান পাঁরবর্তনের সূত্র ধরিয়ে 
দেবার জন্য উধৃকমা দিয়ে ক'রে” বলতে? ইত্যাদি লেখার পক্ষপাতী ।৩ 
এ'দের প্রত্যেকের বন্তব্যে এদের ধারণামতো য্ান্ত আছে। আমরা সে-সব 
য্ান্তর কোনোটাই গ্রহণযোগ্য মনে কাঁর না, কিন্তু এটা স্বীকার কাঁর যে, 
এ'রা সঙ্ঞানে, সচেতনভাবে, নিজেদের জ্ঞানাব*্বাস মতো একটা ঘ্যীন্তর ভাঁত্ত 
তোর করে তবে একটা বানান লিখছেন। তাঁদের সে অধিকার আছে ।৪ 
তাঁরা যেে-ক্ষেত্রে আপাতত করেছেন তার মধ্যে যে কলকাতা 'বম্বাবদ্যালয়ের 
নতুন বানান-ীসদ্ধান্তের কিছু কছু অদম্পৃর্ণতা এবং দুব'লতাও ধরা 
পড়েছে তাও স্বীকার করা দরকার । এই অসম্পূ্ণতা এবং দুর্বলতা বিষয়ে 
আমরা এর আগে আলোচনা করোছি।« তার মধ্যে প্রধান হল আঁতীরিন্ত 
বিকল্পের ব্যবস্হা । আমোরিকা ও অন্যান্য ইরোঁজভাষী দেশের ইংরোঁজ 
বানানে কছু ?কছ; ক্ষেত্রে দুটি করে বিকল্প তোর হায়ছে, যেমন color- 
‘colour, labeled-labelled ইত্যাঁদ। কিন্তু সে হয়েছে ভিন্ন আণ্টালক 
উৎস থেকে, দ্বিতীয়ত তা সংখ্যায় এতই সামান্য যে, এ নিয়ে লোকে বিশেষ 
'মাথাও ঘামায় না। কিন্তু বাংলায় একই অঞ্চলে নানা মুনির নানা মত 
হওয়ায় বিষয়টা আরো জাঁটল হয়েছে সন্দেহ নেই । শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষই 
দোখয়েছেন যে, “করাছ” এই বাংলা ক্রিয়ারপাঁটর বানান “ডজন-তনেক” 
পরিমাণ লক্ষ করা গেছে। এর কোনোটাই নীতির 1দক থেকে ‘ভুল’ বানান, 
তা বোধ হয় বলা যাবে না।+ এর সবগ্ণীলই যে 'প্রাতবাদণ” বানান তা নয় । 
কিন্তু এ থেকেই বোঝা যার, বাংলার বানান সং্কারের সব'সম্মত ( অর্থাৎ 
বিশেষজ্র-ামটির সদস্যদের মধ্যে সব'সম্মত) প্রস্তাব-প্রহণই যথেষ্ট নয়, 
দরকার সকলকে 'দয়ে একটিমান্ বা গৃহীত বানান গ্রহণ ও অভ্যাস করানো । 
প্রতিবাদী আর ক জন? বোশর ভাগ সাক্ষর মানুষ অনবধান বা 
অসচেতনতার জন্যই প্রাচীন ও বাঁজ'ত বানান লেখেন। মুলত তাঁদের 
নিয়েই এই আলোচনা। ‘ভুল’ বানান লেখার প্রসঙ্গ হেরে 
বজজিতি’ বানান লেখার 'বষয়াটকে আমরা এখানে আলাদা করে 
নিচ্ছি । যাঁদও একথা স্মরণ কারয়ে দই যে, বানান ‘সংশোধন’ আর 


‘নতুন বানান “গ্রহণ’-এর প্রোগ্রাম খুব আলাদা নয়। দ্বিতীয়টির চেষ্টা 


সা ও সার্বকভাবে খদর? করলে, প্রথমা আপনা থেকেই সিদ্ধ 
[| 


৩ প্রাচীন ও বজিতি বানানের এলাকা 


প্রাচীন ও বাঁজতি বানান কোথায় কোথায় বেশি লক্ষ কার? খন 
উপাচ্হিত ধারণামতো তার একটা তালিকা করা যেতে পারে; 
ক. দোকানের সাইনবোড? প্রচারপত্র, পোস্টার ইত্যাদিতে 
খ. কিছ; পর্র-পান্রকায় 
গ. শিশুপাঠ্য নানা বইয়ে - 
ঘ. স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভ্যাসে 
একটি বিশেষ চিন্তা থেকে এই চারটি ক্ষেত্রকে সাজানো হয়েছে । সেটি 
[শিশুর ( বা বয়স্কের ) বানান-শিক্ষার সঙ্গে সম্পার্ক'ত ৷ আমরা ধরে নিচ্ছি 
যে, আমাদের প্রাথমিক বানান শিক্ষা আদ্যত অভিধান থেকে হয় না। হয় 
উপরের চারটি প্রত্যক্ষ উৎস থেকে । বলা বাহুল্য গুরুত্বের বিবেচনায় এ ' 
চারাঁট উৎস এক শ্রেণীর নয়। আমাদের হিসাবে শিশুর বানান-শিক্ষায় 
প্রথমে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পাঠ্য বইয়ের ভাঁমকা সবচেয়ে বেশি । 
ফলে এইখানে তাকে যাঁদ ভ্রান্ত বা বাঁজত বানান অভ্যস্ত করানো হয় তাহলে 
সেই বানান সে দীঘদন, হয়তো-বা আজীবন, বহন করে । বাংলা আঁভ- 
ধানের পিছনকার বাংলা বানানের নতুন নিয়মাবলি পড়ে সে বানান স্থির করে 
না। বড় জোর পরে সংশয়স্হলে সে আঁভধানের পৃজ্ঠা উলটে বানানটি 
দেখে নেয় মান্র । পত্রপত্রিকার বানানও তাকে প্রভাবিত করে, এমন-কী সাইন- 
বোড প্রচারপন্ন ইত্যাদরও তার বানান শেখার ( বা ভুলে যাওয়ার ) ব্যাপারে 
কিছুটা দান আছে ৷ অনেক শিক্ষকই নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন, কী করে কয়েক 
বছর আগে একটি বাংলা ছায়াচিত্রের পোস্টারে ব্রজবদলী এই ভুল বানানে 
'্জব;লি' কথাটি উৎকাণ'থাকায়__ছেলেমেয়েদের পরাঁক্ষার খাতায় ব্রিজবূলী” 
লেখার পরিমাণ কী সাত্ঘাতিক ভাবে বেড়ে গ্িয়েছিল। দোকানের সাইন- 
বো্ড' ইত্যাদিতে, যাত্রার বিজ্ঞাপনে, দেয়ালে সাঁটা নানা প্রচারপন্ ও পোস্টারে 
বানানের সঙ্গে বাঁজ“ত বানানের সংখ্যাধিক্য চোখে না পড়েই পারে না। 
খুব কম ‘দশকম? ভাণ্ডারেই শহুধ মণ পাই, প্রায় সবই ম্ম”। খি” প্রায় 
সবই 'ঘণ। ভুল বানানের মধ্যে 'অগুলী' গঈতাঞ্জলী' 'দুগ্ঠ (পুজা 
উপলক্ষ্যে ব্যানারে পোস্টারে চাঁদার রাঁসদে ) বিশেষ করে চোখে গড়ে। 
পত্রপত্ৰিকার মধ্যে বাঁজতি বানানের প্রচলন বেশি চোখে পড়ে একট; 
রক্ষণশীল, বিশেষত ধমণীবষয়ক পত্রপত্রিকায় এবং মফস্বল বাংলার সাপ্তাহিক 
বা পাক্ষিক সংবাদপন্রগ্নালতে । এ'রা, বিশেষত ধর্মীয় পরপাতিকাগনল 


১২০ বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা 


বানানে কেন রক্ষণশীলতা দেখান তা জানি না! ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের 
মাসিক মুখপত্র ‘প্রণব’-এর উপশিরোনাম “ধৰ্ম্ম ও জাতীয়তার বাণী”তে ধর্ম” 
' এ বানানেই রক থেকে মুত । এই পাকার ভাদ্র ১৩৯১ সংখ্যার সূচিপত্র 
শ্রীত্রীধূগাচাযণ” ‘স্বামী নিম্ম'লানন্দ”, চক্রবত্তী”, ‘ভট্টাচাৰ্য’, “বাত? ইত্যাদি 
নাম, পদবী ও শব্দ এই এই বানানেই মুদ্রিত । ভিতরে “পণপ্রথা : এক, 
সামাঁজক অভিশাপ” প্রবন্ধে এই সব প্রাচীন বানান লক্ষ কাঁর : 
১৬৬ পৃঃ স্ফীত? বলে, ফণ্দ, বেদনার্ত 
১৬৭ পৃ. : সমার্ত? পযন্ত, পৃব্বক, 
১৬৮ পৃ: বদ্ধমান, মন্মর্থি, আশ্চষ্য? মধ্যাদা, 
িব্বোধি, বন্তগান, বিধম্মী্, বজ্জ-ন, 


দুব্বহি, স্মার্ত? 
১৬৯ পৃ. উদ্ধ? সত্ব” পূৰ্ব“, কর্তৃপক্ষ, রন্তচক্ষুঃ, 
পয্যপ্তি 


১৭০ পৃ. * কাধ্যকর, কম্ম+, ধন্ম+ পয্যয়ি, 

১৭১ পণ কপন্দ'ক, নিল্লেভি, উদ্ধর্ণ, 

অবশ্য এও ঠিক যে, এই পান্রকায় লেখকের ব্যান্তগত বানানরীতিকে 
মান্য করার দণ্টান্তও পাশাপাশি চোখে পড়ে । অধ্যাপক জাহ্বীকুমার 
চক্রবর্তী“ নতুন রীতির বানান লেখেন, ফলে তাঁর মন্া্রত প্রবন্ধে এই পান্রিকা- 
তেই আবার নতুন বানানরীতি প্রাতফলিত৮। কিন্তু পান্রকার আয়োজকদের 
মুল অভ্যাস যে প্রাচীন বানানের, তার প্রমাণ সূচীপন্রীট । এ প্রবন্ধের 
সঙ্গে অধ্যাপক চক্রবর্তীর পদবীটি চচক্রবতাঁ” ছাপা হলেও স:চিপ্রে তা 
চক্রবত্তী+৯ ছাপা হয়েছে । তবে কখনো কখনো নতুন বানানের অনুপ্রবেশ 
যে না ঘটেছে, তা নয়। যেমন সঙ্ঘের গ্রন্হাবালর বিজ্ঞাপনে [ ২য় মলার্ট ], 
কিংবা “সঙ্ঘ-বাত্ত” অংশে (১৯৮--২০০) শিরোনামে “বাত্ত” এই প্রাচগন 
বানান থাকা সত্তেও অন্যত্র নতুন বানানই গৃহীত হতে দোখ । এতেই বোঝা 
যায় যে, 'প্রাতবাদী'দের থেকে এই দম্টান্তগ্ীল আলাদা । এগুলিতে 
প্রাচীন বাঁজত ও অন:পাঁদণ্ট ববকল্পকে গ্রহণ কোনো সজ্ঞান যান্তি বা পার, 
কঃপনার দক্টান্ত নয়, কেবল দণঘাচীরত অভ্যাস মানু । 

আমি অবশ্য পত্রিকাটি ধর্মীয়, বা ধর্ম সংগঠনের বলেই বানান-বিষয়ে এর 
এই রক্ষণশনীলতা এখন সবঙ্গিণ দাবি করাছ না । অনেক সময় ধর্মসম্পাকত 
রচনা বা গ্রচ্ছে সংস্কৃত গ্রন্থ বা সূত্রের সঙ্গে একটা ঘাঁনভ্ঠ সম্পক বজায় 
রাখতে হয় বলেই বাংলা লেখাতেও তার একটা অসচেতন প্রভাব চলে আসে । 
সংগত রচনার অনুবাদ, উদ্ধৃতি ইত্যাঁদর প্রাবল্যে প্রাচশনত্বের যে আবহ 
তোর হয় তাতে প্রাচীন বানান খুব একটা অসংগত লাগে না। তবে, 


| 
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অভ্যাসের ব্যাপারটাই বোশ চোখে পড়ে । উদ্বোধন কাষালয়, প্রকাশিত 
ডিপানিষং গ্রন্হাবলী” নতুন বানানকে চমৎকার গ্রহণ করেছে দেখতে পাই; 
কিন্তু প্রোসডেন্সী লাইব্রেরির১ শ্রীগীতা'র ১৯৬২-র সংস্করণেও-_ 
এটিই আমার কাছে আছে- প্রাচীন বানান বজায় রেখেছে । আশ্চর্যের কথা 
এই যে একই প্রকাশকের ‘আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ’? প্রাচীন বানানকে 
বজন করেছে । সে বইয়ের আধ্যানক" হওয়ার দায় আছে। 


৪ শন রচনা 


শিশুদের জন্য লেখা বইগহলির কথা আলাদা করে আলোচনা করতে 
হয় এই জন্য যে, শিশুর মনে বানানের যে-ইমেজ”ট তোর হয় তা খাড়া 
করতে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী বা প্রিয় বইগ্াীলর ভূমিকা খুবই বোশ ৷ কিন্তু 
খুব কম কয়েকটি প্রকাশক ছাড়া অন্যরা এ বিষয়ে সম্যক সচেতনতার পরিচয় 
দেন না, এটাই দুঃখের কথা । অধিকাংশ বইয়ে অসংখ্য বানানভুলও থাকে । 
এ বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পাবার অধিকারী আজকাল শহরাণুলের ছেলে- 
মেয়েদের 'অবশাপাঠ্য” কমিকস জাতীয় বইগদ্লি। এগন্লতে অনুবাদ 
যে শুধ্‌ আশিক্ষিতের হয়১২ তাই নয়, এতে “সাক্ষি” "উপকুল” 
পরিষ্কার’, “ভেত্গে” ‘চিরকুট’, ‘স্লথ’ ইত্যাদি বানান প্রচুর লক্ষ করা 
যায়। 
কথা উঠতে পারে, এগুলি শিশুরা পড়ে আর ফেলে দেয়, কাজেই এগ্াল 
থেকে স্হায়শ বানানের কোনো ‘ইমেজ’ তৈরি হয় কিঃ এগ্ীল সত্যি সাত্য 
পড়ে ফেলে দেয় বক না শিশুরা জান না,__আমি নিজে কোনো কোনো 
বাড়তে কমিকসের বাঁধানো ভল্যনম দেখেছি আর শিশুদের একটা দ়- 
মূল অভ্যাসই হচ্ছে একই বই বহবার করে পড়া_তার ফলে এসব বই 
থেকেও বানানের ইমেজ তৈরি হতে পারে । পন্রপত্রিকার ক্ষেত্রে শিশুদের 
পাক্ষিক 'আনন্দমেলা” বানান-বিষয়ে বিশেষ যর নেয় সেটা লক্ষ করি । 

শিশু সাহিত্য-সংসদ ছোটদের বইয়ের বিখ্যাত প্রকাশক । তাঁরা অত্যন্ত 
মমতা ও যরের সঙ্গে শিশুদের জন্য সুপাঠ্য সব বই ছাপান। এসব বই 
শিশুরা দীঘশীদন ধরে বারবার পড়ে। ফলে এ'দের বইয়ে যখন “বাড়ী? 
‘তাঁতি-'র বদলে “বাড়ী” তাঁতী” “ফিঙে'-র. বদলে “ফজ্গে', “শিঙে'-র বদলে 


'পশঙ্গে, অথচ. ক্যাঙ্গার?-র বদলে ক্যাঙার ছাপান, তখন দুঃখ হয়। 


আর বিস্ময়ের কথা এই যে, এ'দের সমস্ত ছড়ার বইয়ে এক রকমের বানান 
এ*রা অনুসরণ করেন না। আবার এক বইয়েই 'ঠাকুরবাঁড়*তে হস্ব-ইকার 
দেন, কিন্তু “শাড়ি” লেখেন অনাবশ্যক দীর্ঘঈকার দিয়ে। একই 


XLI—9 


১২২ বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা 


" ছড়ায় পরপর দুলাইনে ‘হোলো’ এবং ‘হল’ আছে এ'দের বইয়ে, 
কোথাও ‘পড়লো’ লেখেন ও-কার দিয়ে কিন্তু বলতে শুধু লি” লেখেন 
প্রাচীন ধরনে ৷ “পুর লেখেন নব্য ধরনে হ-স্ব উ-কার য়ে, কিন্তু ‘ধুলো? 
লেখেন পুরানো রীতিতে দীর্ঘ-উকারে ৷ "ছড়া-ছিতে পাঁখ” সারজের 
বইগ্চহীলতে ‘পাখি’ হতস্ব-ইকার পায়, কিন্তু স্বান'মল বসুর ‘ছড়া ছাঁবতে 
অআ ক খ’ বইয়ে “পাখা? “গাড়ী” “বাঁশী” বানান আছে। এদের অন্য 
একাট বইয়ে “বাঁশ'ও ছাপা আছে। এপ্রা ছোটদের বইকে সুন্দর ও 
মনোগ্রাহী করে তুলেছেন বলেই এই অসংগাঁতগীল বোঁশ করে চোখে পড়ে । 
আশা কার পরে এগুলি সংশোধিত হবে । 

যে-সব প্রকাশক রঙ-বেরঙের মলাটে ছোটদের জন্য অজস্র বই প্রকাশ 
করে চলেছেন, তাঁদের এসব বিষয়ে সচেতনতা আরো কম। কামিনী 
প্রকাশালয়ের ভূত অদ্ভুত কিন্ভূত’ বইয়ে অদ্ভূত িম্ভূত'সব বানানভুল 
এবং অসংগাঁত আছে, যা ভূতুড়ে ব্যাপার বলে ডীড়য়ে দেওয়া মুশাকল ৷ 
তাতে ‘গাম্ভির’, “সমুহ? উড়য়ে-র বদলে ‘উঁড়য়া' (“হেসেই উড়িয়া 
দল”), মুধন্যি ণ-হান দক্ষিন? ব-ফলা-হীন ‘উধণ, “শুস্রষা’ মিহি”, 
য-ফলা-হীন বন্দোপাধ্যায় (হওয়া উচিত ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’ ), ‘জনত 
এইসব বানান আছে তাই নয়, ছাপার ভূলেরও কোনো মা-বাপ নেই। শৈব্যা 
পৎ্স্তকালয়ের নতুন ছাপা ‘রাঙা ছাব-তে৯৩ (যোগণীদ্দ্নাথ সরকার ) পাই 
প্রাচীন “পাখী” 'দঞ্টুমী?, “খুলা, তি”, কম্মণ, ভাঙ্গলো”, বাড়ী” 
ৰা" ইত্যাদি । এসন-কা খুব সুন্দর করে ছাপা রঙচঙে নন্দন সংস্করণ 

“বর্ণ পারচয় প্রথম ভাগ’-এও২৪ 'ংগল" “উচিৎ? ‘কাঁটপতংগ’, ‘কুল’ ( ‘বংশ’ 
অর্থে ) ‘অংক’ ইত্যাদি ভুল বানান দেখে বাঁদমত হলাম 1১৫" 

উদ্দাহরণের সংখ্যা অনন্তরুপে বাঁয়ে যাওয়া সম্ভব । সে চেষ্টা থেকে 
বিরত থেকে আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিই । সেটি ঠাকুরমা’র বটল’, 

" দক্ষিণারঞ্জন মি মজুমদারের স্মরণীয় রচনা । কিন্তু এই বইয়ের সাম্প্রাতক 
মদ্রণেও১* কোনো অঙ্ঞাত কারণে প্রাচীন বানানই বজায় রাখা হচ্ছে। 
এমন-কী মুধন্য ণ'দয়ে ‘সোণা’, দশঘঈকার দিয়ে হাতা’, পাখী” কঠরী? 
সবই আছে। জান না এতে বইটির ভাষাভাঁঙগ ও চেহারার “আযানাঁটিক" 
চেহারা ফুটে ওঠে কি. না। আমাদের মতে বানান-রীতি. আধুনিক 
হলেও শিশু পাঠক-পাঠকার কাছে এ বইয়ের চিরকািক উপভোগ্যতার 
বিন্দুমাত্র ক্ষাত হবে না। i 


প্রসৎগক্মে বলে রাখি, উচ্চনাধ্যমকের পাঠা গদ্যসংকলনে অক্ষয়কুমার 
দত্তের “পল্লীগ্রামস্হ প্রজাদের দুরবচ্হা বর্ণন” প্রবন্ধাট মূলের প্রাত আন:গত্যে 
ধে-বানানে ছাপা হয়েছে, তা অসংগত ও বিভ্রান্তিকর । 


| 


€$ শিক্ষক-শিক্ষকাদের অভ্যাস 


শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকে যে অনেক বানান জানেন না, এবং ‘নতুন’ 
বানানও জানেন না, তা শুনতে যতই আঁবশবাস্য লাগুক, বাস্তবে অসত্য 
নয়। এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ অবশ্য দেওয়া মুশাকল, কিন্তু বানান- 
সচেতন ,আঁভভাবকদের অনেকেরই পাঁরাচত একাট-দাট অভিজ্ঞতার কথা 
উল্লেখ করলেই হবে। অনেকেই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন স্কুলে তাঁর 
সন্তানাটির খাতায় ভুল বানানে শিক্ষক শিক্ষিকা মন্তব্য করেছেন, কিংবা 
‘বাঁড়’ লিখলে তান সোট কেটে “বাড়ী” করে 1দয়েছেন। অভিভাবক 
সন্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য বানানাট তুলে ধরলে সে বলেছে, 'স্যার/ দাঁদমণি/ 
আণ্ট / মিস্‌ যা লিখেছেন সেটাই ঠিক, তুম বানানের কী জানো?” সাক্ষ্য- 
প্রমাণ একেবারে পাওয়া যায় না তাও নয়, এবারেই (১৯৮৪ ) বি. এ. 
পার্ট ওয়ান-এর ইলেক:টভ বাংলা পরীক্ষার (কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় ) 
পরধক্ষকদের জন্য জনৈক প্রধান পরীক্ষকের নিজের হাতের লেখার সাই- 
ক্লোস্টাইল করে একাঁট নদেশপত্র এই নিবন্ধ লেখকের হাতে পড়েছে । তাতে 
সর্বত্রই 'পরীক্ষা” কথাট ‘পারক্ষা’ লেখা হয়েছে । প্রধান পরীক্ষকই যদি এ 
কাজ করতে পারেন তাহলে স্কুলের স্যারাদাদমাণিদের নিন্দা কার কোন: 
মুখে ? 


৬ উপসংহার 


এসব থেকেই বোঝা যায়, বানান সংস্কার, আর সংস্কার-করা নতুন বানান 
প্রচলনের মধ্যে দূরত্ব অনেক--আমাদের মতো গাঁরব দেশে তাতে শতাব্দীর 
পর শতাব্দী কেটে যেতে পারে৷ সমস্যাটা উৎপাদনের যতটা, তার চেয়ে 
অনেক বোশ [িতরণের-_-আমাদের অর্থনীতির একটা মৌলিক সমস্যার 
মতোই ৷ 

নতুন বানানটা কী, তা দেখতে হলে সকলকে যাঁদ আঁভধান দেখতে হয় 
তাহলে কাজটা কঠিন হয়ে পড়ে । যাঁদও আঁভধান উলটে দেখার অভ্যাসটা 
খারাপ নয়, বেশ ভালোই । তবে ইংরোজ বানানের বেলায় সে উৎসাহ যতটা 
থাকে, বাংলার বেলায় ততটা থাকে না। প্রথমত বাংলা বানান আমরা 
মোটামুটি জানি বলেই ধরে নিই, দ্বিতীয়ত বাংলা বানান ভূল করলে 
ইংরোঁজ বানান ভুলের লঙ্জা অনুভব কার না। 


১২৪ বাংলা বানান সংস্কার : সমস ও সম্ভাবনা 


তাহলে সাধারণ মানুষকে শহদ্ধ” সদ্যতন বানানের দ্টান্ত দেখানোর 
দায়িত্ব কার? সে-দায়ত্ব মুদ্রিত মিডিয়া, অথাৎ সংবাদপত্র ও সামায়কপন্রের, 
সে দায়িত্ব পাঠ্যপুস্তক ও শশহ-রচনার প্রকাশকদের, সব রকম বইয়ের 
প্রকাশকদের, সে দায়িত্ব শক্ষক-ীশাক্ষিকাদের । কিছু লোককে বিশেষ দায়িত্ব 
তুলে নিতেই হবে ব্যাপক জনশিক্ষার জন্য । বানান-সংসকার শিক্ষারই 
অঙ্গ ৷ 


সলিশ্শিষ্ট : ১ 


বাংলা বানান ও রবীন্দ্রনাথ 


মুখের ভাষা যে সময়ান্তরে বদলে যায় সে সম্বন্ধে আমরা সবসময় 
সচেতন থাঁক না, কিন্তু কেউ ধাঁরয়ে দিলে ব্যাপারটা বুঝতে পারি এবং 
এই পাঁরবর্তন মেনেও নিই। কিন্তু এই মুখের ভাষাকে যেভাবে লাখ 
আমরা, সেই লেখার রীতিপদ্ধাতকে আমরা খানিকটা স্হায়শ মনে করি । 
কথার তুলনায় লেখার স্হায়িত্ব ও ধুবত্ব বোশ বলেই সংস্কৃতে প্রবচন তৈরি 
হয়োছল ‘শতং বদ, মা লিখ’। এই চ্হায়িত্বের ও ধুবত্বের ধারণা থেকেই 
লেখার ব্যাপারে আমরা নিজেরাও রক্ষণশীল হয়ে পাঁড়, লেখার রীতি-পদ্ধাত 
সহজে বদলাতে চাই না-_তা সে লিপিই হোক, লিপির পরম্পরা-বিন্যাসই 
হোক, কিংবা বানানই হোক । আর যে-সব ভাষার লিখন-পদ্ধতি দাঁঘশদনের 
ইতিহাসের পথ ধরে গড়ে উঠেছে, বাংলা-হিন্দি-গুজরাট-মলয়ালম ইত্যাদি 
ভারতীয় ভাষা যেমন_-সেগুলির ক্ষেত্রে অভ্যস্ত লিপির বা বানানপদ্ধাতির 
পথ ছেড়ে বেরোবার ইচ্ছাটা হওয়াই খুব কঠিন ৷ 

বেরোতে যে হবেই এমন কোনো কথা নেই । কন্তু অনেক সময় দেখা 
যায় বানান-পদ্ধাতর জাঁটলতার ফলে নানা রকমের অস্মাবধা হয়। শিশুর 
বানান শিখতে দের হয় অথাৎ লেখাপড়ার সময় নষ্ট হয়, প্রেসে ছাপার 
চিহ্নের সংখ্যা বেড়ে গেলে ছাপার পরিশ্রম ও ব্যয় বাড়ে, টাইপরাইটার বা ওই 
ধরনের িখনযন্রে রত বা স্পষ্ট লেখা সম্ভব হয় না, নিওন আলোর টিউবে 
বা বসুক টাইপে বণ“ লেখার অসুবিধে হয়_এইরকম অজস্র সমস্যা। অর্থাৎ 
শিক্ষার দিক থেকে বানানরীতি বেশি জটিল বলে মনে হয়, এবং “টেকনোলাঁজ 
অফ প্রিণ্টিং* এর দক থেকে তাকে সময়ের তুলনায় পশ্চাদ্‌বতাঁ লাগে । 
ফলে বানান সংস্কারের কথা ওঠে । ভাষার একটি সংহত সব'মান্য রূপ গড়ে 
তুলতে হলে তার বানান পদ্ধাতকে সহজ, অব্যতিক্মী ও সংগাঁতপুণ* করে 
তুলতেই হবে। ভাষায় 'স্ট্াপ্ডারডাইজেশন”-এর জন্যই বানান সংস্কার 
আবাশ্যক। তাহলে শিক্ষার স:রাহা হবে, মুদ্রণ ও সম্প্রচারের সহায়তা হবে। 

কিন্তু কাজটা ভাবতে যতটা সহজ, কাজে ততটা সহজ নয় । আমাদের 
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লিপ ও বানান-অভ্যাস খুবই রক্ষণশীল-_এ কথা আগে উল্লেখ করোছি। 
দ্বিতীয় কথা এই, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে লিপি ও বানানের পদ্ধাত 
গড়ে ওঠে তার অধিকাংশেরই পিছনে কিছ: কিছ: য্ন্ত ও ন্যায্যতা থাকে 
সেটাই আমাদের ওই বানানকে মানতে বাধ্য করে । ন্যায্যতা ও সংগাঁতর এই 
বোধ আমাদের কল্পিতও হতে পারে, কিন্তু পুরুষপরম্পরায় আমরা 
সংস্কাতগতভাবে ওই বানানকে 'র্যাশনালাইজ' করে গ্রহণ কার, ফলে ওই 
বানানের বিরুদ্ধে বা সংস্কারের পক্ষে য্ান্তগ্ীলতে আমাদের সায় দিতে 
প্রথমে ইচ্ছা করে না। 

আরেকটা অস; বিধার সষ্ট হয় কোনো ভাবার বানানের [বিশেষ চাঁরত্ 
থেকে। যেমন বাংলা ভাষার বানানের চরিত্র । এই ভাষার বানান-পদ্ধাতর 
বিষয়টি বুঝতে হলে এর শব্দভাণ্ডারের শব্দগ্ীলর জাতগোত্রের হিসাব 
রাখতেই হবে । আমরা জান, বাংলার 'লাখত ভাষায় বেশ কিছ: শব্দ আছে 
যেগ্ীল সংস্কৃত ভাষা থেকে ধার করা । সেগযীলর উচ্চারণ আমরা সংস্কৃতের 
মতো করি না, কিন্তু লেখার বেলায় সংস্কৃতের বানান থেকেই {লাখ । সে 
বানানের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের অনেক পার্থক্য দাঁড়িয়ে যায় । এই শব্দ- 
গরীল হল “তৎসম” । তা ছাড়া কিছ শব্দ আছে, 'ভিগ্নতৎসম” বা ‘অধ‘তৎসম 
_সেগ্রগীল মুখের উচ্চারণে এ তৎসম শব্দের ভাঙাচোরা রূপ- যেমন ক্ষমতা 
খ্যামতা, ধর্মধরম ইত্যাদি । কিছ? তৎসম শব্দ উচ্চারণ করতে পারানি 
বলে, বা কবিতার প্রয়োজনে যন্তব্যঞ্ন ভেঙে কোমল করার দরকার হয়োঁছল 
বলে অধতৎসম শব্দের সৃষ্টি । আর বেশ কিছু শব্দ আছে যেগুলি এক 
সময় সংস্কৃত শব্দ ছল, তারপর প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাকৃতে 
তাদের চেহারা বদলে যায়, আবার হাজার খানেক বছর আগে বাংলা-হন্দি- 
ওঁড়য়া ইত্যাদি ভাষায় আবার তাদের ভাঙচুর ঘটে । এগহীল হল “তদ্ভব? ৷ 
অথা্ সংস্কৃত থেকে গৃহীত, বিকৃত ও বিবাতিত_মোট তন ধরনের শব্দ 
আমাদের বাংলা ভাষায় আছে--তৎসম, অধতৎসম ও তদ্ভব। এ ছাড়া 
আছে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, তিত্বত-বম? ইত্যাঁদ বংশের নানা ভাষার এবং 
অজ্ঞাত উৎসের কিছু শব্দ__যেগৃির কুলজী সম্বন্ধে নিশ্চিত নই বলে 
আমরা সেগণীলকে “দেশী” নাম দিয়ে কর্তব্য শেষ করাছ। তার উপরে আছে 
একাঁদকে ফারসি ( এবং সেই সে বিছ আরাবি ), এবং অন্যাদকে ইংরেজি, 
ফরাসি, পরতু“গজ ইত্যাঁদ ভাষার কিছু শব্দ । সেগুিও তৎসমর মতোই 
ধার করা, তবে সেগুলিকে আমরা “বিদেশা’ বলে থাকি । 

এই যে তৎসম অ্ধ'তংসম তদ্ভব দেশী বিদেশী-_এর মধ্যে দেশী বিদেশ 
শব্দের বানান নিয়ে সমস্যা সবচেয়ে কম। সমস্যা কিছু আছে, কিন্তু তা 
নিয়ে এখনই ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কিছ; নেই। পহসেব” কথাটায় দ'্া-স হবে 
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না তালব্য-শ হবে--অথাৎ মল ফারাস বর্ণ ও উচ্চারণকে স্মরণ করব, না 
স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণকে মান্য করব বানানে-_এই হল সমস্যা । কিন্তু 
সংস্কৃতের স্টকের ও তিন ধরনের শব্দের যে সব সমস্যা তার তুলনায় এ 
সমস্যা তুচ্ছ ৷ 

দেখা যাচ্ছে যে, তৎসম শব্দের মুলানুসারী অথাৎ সংস্কৃত বর্ণমালাশ্রত 
বানান মেনে নয়োঁছ বলে তার প্রভাব অধ্তংসম এবং তদ্ভব শব্দের বানানেও 
পড়েছে। এই শব্দগুলির সবাঙ্গে না হোক, অন্ততপক্ষে আরম্ভে এবং 
অন্যত্র কোথাও এদের তৎসম রূপকে স্মরণ ও বহন কার আমরা । যেমন 
সংস্কৃত হয়তো 'ষণ্ড' কথাটির শুরুর মূর্ধন্য ষ মূধন্য রুপেই উচ্চারিত 
হত, ফলে তার বানান ছিল উচ্চারণ-সংগত ৷ কিন্তু তার তদ্ভব রূপ 
ঘাড় আমরা উচ্চারণ কার 'শাঁড়'। এই “শাঁড়’ এখন ‘বাংলা’ শব্দ । যেগুলি 
এইরকম. বাংলা শব্দ, সেগর্ধীলকে দি আমরা ধ্বানসংগত বানানে লিখব 
না? তৎসম শব্দগর্রীলও তো উচ্চারণের দিক থেকে বাংলা__সেগ্ীলকেও 
কি আমরা উচ্চারণ অনুযায়ী বানানে লিখব না_-সং্কৃত বানানের রীতি ক 
আমরা িসজ'ন দেব নাঃ বাংলা তো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা--তার 
নিজস্ব উচ্চারণরশীতিকে {ক আমরা বানানে এবার স্বীকার করব না? 


২ 


গত শতাব্দীর শ্যামাচরণ গাৎগলে থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ এবং 
আজকের উৎসাহী সংস্কারক পর্যন্ত যাঁকেই বাংলা বানান সংস্কার ববষয়াঁট . 
উত্তোজত করেছে তাঁকেই উপরের এ গুমনগ্লির উত্তর খুজতে হয়েছে। 
ব্যান্তগত আঁভরযচ ও চিন্তা অনুযায়ী এক-এক জন এক এক রকম উত্তর 
ধদয়েছেন। উত্তরের মোট তিন রকম সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । 

১.- সমস্ত শব্দকেই বাংলা ভাষার উচ্চারণ মেনে ধদাঁনসংগত বানানে 
{লিখতে হবে ; * 

২. কিছ: বানান আগের মতোই রাখতে হবে, কিছ: বানান ধ্ানসংগত 
করা যেতে পারে; 

৩. সব বানান যেমন আছে তেমনই থাকবে । 

রবীন্দ্রনাথের বানান-বষয়ক বাভল্ন রচনা অনুধাবন করলে দোখ যে, 
ধ্ীনসংগত বা ধ্যানসংবাদী বানানের প্রাত তাঁর একটি প্রচ্ছন্ন আসান্ত 
থাকলেও বাংলা শব্দভাণ্ডারের মিশ্র চারতের কথা ভেবে তান শেষ পর্যন্ত 
একাঁটি বাস্তবসম্মত আপোশরফা করেছেন। অথাৎ উপরের দু নচ্বর 
বিকল্পাঁটর প্রাত তাঁর পক্ষপাত জ্ঞাপন বরেছেন। মূল সমস্যাটি সম্বন্ধে 
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তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল, তান বুঝোছলেন যে, সংস্কৃত উৎস-জাত বাংলা 
শব্দের ( তৎসম, অর্ধতৎসম ও তচ্ভব ) বানানই সমস্যার মুল এলাকা-__এবং 
এখানেই প্রাচীন ও ব্যুৎপাভিগত বানান এবং ধ্নেসংবাদগ বানানের 
টানাপোড়েন চলে । তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সামাত 
(১৯৩৫) এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ায় তিনি লেখেন-__“এখান ঠিক করবার 
সময়, এর বানান উচ্চারণ-ঘেষা হবে, অথবা হবে সংস্কৃত অভিধান ঘে*বা ।»১ 

“এর” বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন “প্রাকৃত বাংলা”-কে। প্রাকৃত 
বাংলা কথাটি রবীন্দ্রনাথেরই তোর । যেমন তৈরি “সংস্কৃত বাংলা |” এই 
সংস্কৃত বাংলা-র শব্দ ও বানানগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৃদু 
ব/গ্গাশ্রত এই কথাগুলি উল্লেখ কার : 

“সংস্কৃত বাংলা, অর্থাৎ যাকে আমরা সাধনভাষা বলে থাকি,.তার মধ্যে 
তৎসম শব্দের চলন খুবই বৌশ। তা ছাড়া সেই-সব শব্দের সঙ্গে ভাঁঙ্গর 
মিল করে অল্প কিছুকাল মাত পুবে” গড় উইলিয়ামের গোরাদের উৎসাহে 
পাঁণ্ডতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন তাতে বাংলায় ক্রিয়াপদগুলিকে 
আড়ক্ট করে য়ে তাকে যেন একটা ক্লাসকাল মুখোশ পায়ে সান্ত্বনা 
পেয়েছেন ; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে, কিন্তু তেমন প্রাকৃতও 
শয়। যা হোক, ওই ভাষা নিতান্ত অক্প-বয়স্ক হলেও হঠাৎ সাধু 
উপাধি নিয়ে -প্রবীণের গাঁদতে অচল হয়ে বসেছেন। অন্থভন্তির দেশে 
উপাধির মূল্য আছে।৮২ 

আর “প্রাকৃত বাংলা» যে চালত ভাষা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যাকে 
“কাঁথত বাংলা” বলেন তাই সেটা বিশেষ বরে বলে দিতে হবে না । এর বহু 
আগেই শ্রীনাথ সেনের একটি প্রাতবাদ-পতের প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ লিখে 
ছিলেন, “যদ প্রাৰৃত ও সংস্কৃত শব্দ বাংলা শব্দের পুবে“ বিশেষরুপে জবুঁড়য়া 
ব্যবহার করা হয়, যাঁদ লিখিত বাংলাকে সংস্কৃত বাংলা” ও কাঁথত বাংলাকে 
প্রাকৃত বাংলা’ বলা যায়, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না।»৩ 

সংস্কৃত বাংলার মুখ্য উপাদান তৎসম শব্দ। প্রাকৃত বাংলার প্রধান 
উপাদান অ-তৎসম শব্দ । এগদালর মধ্যে আছে সংস্কৃত ভাষা থেকে পরে 
ধার-করা কিন্তু উচ্চারণে বাংলায় উচ্চারণ-সংগত করে ভেঙে বা বদলে 
নেওয়া অধতিৎসম ( তৎসমগুলি প্রধানভাবে লাখত ভাষার খণ, অধতৎ- 
সমগরীল মুখের ভাষার ), সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতে বদলে যাওয়া তন্ভব 
“ন্দ। অধতিৎসম ও তদ্ভব-দু সংস্কৃত উৎসের শব্দ_-সুতরাং এগীলকে 
ঘিরেই বোশ তক দীর্ঘ স্বরচিহ (দীর্ঘ ঈকার, দীর্ঘ-উকার ), খ-কার, 
এ, একার গু, গু-কার ইত্যাদি থাকবে কি না; এবং ব্যঞ্জনবণে‘র দিক থেকে 
এন, ৭, য, স, ষ ইত্যাঁদ কতটা এদের বানানে রাখা সংগত হবে । র্বীন্দ্র- 
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নাথের আলোচনায় এই প্রসঙ্গ্ীলই বারবার এসেছে । দেশী ও দেশী 
আরো যে সব শব্দ আছে প্রাকৃত বাংলায়__সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণ 
ধ্ীনসংবাদণ বানানের পক্ষপাতী । 

তৎসম সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল। “বানান-বিধি” বিষয়ে 
একটি প্রবন্ধে তান বলেছেন, “বালা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মযাদা 
রক্ষা হয় বলে আম জানি নে। কেবলমাত্র অক্ষর িন্যাসেই তংসমতার 
ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ । বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের জাব 
বাহন_কন্তু রসনা 1নজীব নয়-অক্ষর যাই লিখক, রসনা আপন 
সংস্কারমতোই উচ্চারণ করে চলে৷ সে দিকে লক্ষ্য করে দেখলে বলতেই 
হবে যে, অক্ষরের দোহাই 'দয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাঁক, সেই 
সকল শব্দের ষোলো আনাই অপভ্রংশ । যাঁদ প্রাচীন ব্যাকরণকতাদের 
সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে 1দয়ে 
সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করার চেষ্টা করতে পারতুম 1৮৪ এ 
জন্য প্রায়ই [তানি বাংলা বানানের ক্ষেত্রে একজন “কেমাল পাশা*র আবিভাবের 
জন্য প্রার্থনা করেছেন ।৫ এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে সুনীতকুমার 
চট্োপাধ্যায়ও বাংলা তৎসম শব্দগঠ্ীলকে উচ্চারণের দিক থেকে “অধতিৎসম? 
আখ্যা দিয়েছিলেন । এ 

তবু তৎসম শব্দের বানানে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ধ্াীন-সংবাদী বানান 
আরোপ করার “বিষয়টা নিয়ে তেমন পাঁড়াপাঁড় করেননি । ৯৯৩৬-এর, 
বানান সংস্কার সাঁমিতির স্‌পাঁরশ দেখবার পর তান অকুণ্ঠভাবে লিখে- 
ছিলেন, “তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব ।”৬ এবং 
একথা যে হঠাং-করা সিদ্ধান্ত, তা নয়। সমস্ত দ্বধার মধ্যেও রবীদ্দ্ুনাথ 
অনেক আগে থেকেই ভেবে আসাছলেন যে তৎসম শব্দের বানান মূলত তদবস্হ 
রেখে দেওয়া উচিত, যেমন ১৩২৩ বৈশাখে লেখা এক প্রবন্ধে তাঁর স্বীকাতি 
“সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অনেক আছে, এবং চিরাদন থাঁকিবেই__সেখানে 
সংস্কৃতর রূপ ও প্রবতি আমাদের মানতেই হইবে-_াকন্তু যেখানে বাংলা 
শব্দ বাংলাই সেখানেও সংস্কৃতের শাসন যদ আমরা টানয়া আন, তবে 
রাস্তায় যে প্ীলশ আছে ঘরের ব্যবস্হার জন্যও তাহার গুতো ডাকিয়া 
আনার মতো হয় । সংস্কৃতে কর্ণ িখিবার সময় মধ ন্য ণ ব্যবহার কাঁরতে 
আমরা বাধ্য, ?িণ্তু কান ীলাখবার বেলাও যাঁদ সংস্কৃত আঁভধানের কানমলা 
খাইতে হয় তবে এ পাঁড়ন সাঁহব কেন 2১৭ 

ফলে তৎসম শব্দের বানান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আনূপযীর্বক মতামতে 
শদ্বধা থাকলেও অস্পষ্টতা নেই। তানি শেষ পর্যন্ত ওই সংস্কৃত বাংলা ও 
প্রাকৃত বাংলার 1দ্বভাজন স্বীকার করে নিয়ে সংস্কৃত বাংলা বা সাধু সাহাত্যক 
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গদ্যে “সংস্কৃত অভিধান-ব্যাকরণের প্রভূত্ব মেনে নিতে”৮ স্বীকৃত হয়েছেন । 
অন্যন্ আরেক প্রসঙ্গে ১৯৩৭ সালে বলেছেন, “তৎসম শব্দে দীঘ" ঈ দিতে 
আমরা বাধ্য_-কিন্তু তপ্ভব শব্দে আমাদের স্বরাজ খাটবে না কেন ৯ 


৩ 


কিন্তু অন্যান্য শব্দে ? অধতৎসম, তদ্ভব, দেশ ও বিদেশীর ক্ষেত্রে ? 
এগযলের মধ্যে'তচ্ভব সম্বন্ধেই রবান্দুনাথের আলোচনা বোশ, কারণ তদ্ভব 
কথা ‘কান’ ‘পান’ ‘বানান’-এ মুধ‘ন্য ণ লেখা সমর্থন করেন না বলে তাঁকে 
দেবপ্রসাদ ঘোষের কাছ থেকে প্রচুর অনুযোগ ও তিরস্কার সহ্য করতে 
হয়েছে। বারেমবর সেনও এক সময় তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, “মুল শব্দের 
সাত তদ্ভব শব্দের বানানের সাদৃশ্য থাকা উচিত।”৯* রবীন্দ্রনাথের মত 
এ বিষয়ে কোনো সংশয়ে দ্বিধাগ্রদ্ত নয়। তাঁর অকুণ্ঠিত সিদ্ধান্ত_ 
“পদ্ররাতত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহন কারিতে পারে। হাটে বাজারে তাহাকে 
যথাসাধ্য বজনি করিতে হয়। এই জন্যই [লাখবার বেলায় আমরা ‘নুন? 
লাখ, পাডতই জানেন উহার মুল শব্দে একটা মুর্ধন্য ণ ছিল । এই জন্যেই 

খবার বেলা গাম্ভলা না {লিখিয়া আমরা গামূলা লাখ, পণ্ডিতই অনুমান 
করেন উহার মূল শব্দ ছিল বুণ্ভ। আমরা লিখিয়া থাকি আঁতুর ঘর, 
তাহাতে আমাদের কাজের কোনো ক্ষতি হয় না__পাণ্ডিত্যের দোহাই মানয়া 


যাঁদ অন্ধ-ঃট: ঘর বানান করিয়া আতুর ঘর পাঁড়তে হইত তবে যে-মব্দ 
প্রাচীনের গভ হইতে বাঁহর হইয়াছে তাহাকে পঢুনশ্চ গভ'বেদনা সাঁহতে 
হইত 1৮১১ 

১৩৪৩-এর পৌষ-এ যদিও [তানি বলছেন “এখন ঠিক করবার সময় এর 
(অথাৎ প্রাকৃত বাংলার ) বানান উচ্চারণ ঘে'বা হবে অথবা হবে সংস্কৃত 
অভিধান ঘে'ষা।”১২ কিন্তু তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে একটি ব্যান্তগত সংকল্প 
ও ইচ্ছা গোবণ করছেন । অন্যতও' বলছেন, “এখনো প্রাকৃত বাংলায় বানানের 
পাকা দাঁলল তোর হয়ান। এই সময় যদি উচ্চারণের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান 
রক্ষা করে বানানের ব্যবস্হা হতে পারত তাহলেও কোনো পক্ষ থেকে নালশ- 
ফরিয়াদের যে কোনো আশঙ্কা থাকত না তা বলি নে, কিন্তু তার ধাক্কা হত 
অনেক কম।”১৩ তবহু নিজে যেমন ব্যান্তগতভাবে তদ্ভব বানানের ধ্নি- 
সংবাদ! প্যাটানন'র কথা ভাবছেন, তেমনই মেয়েদের বানানে উচ্চারণ-সিদ্ধ 
‘কোলকাতা’ বানান দেখে খুশি হচ্ছেন," প্রান্তন ইতিহাসের প্রাকৃত 
আর পালি ভাষার লিপিকরদের কিংবা বাঙালি পঢ়খির িপিকরদের 
প্রশংসা করেছেন ধ্দান-সংগ্রত বানান লিখোঁছলেন বলে। কিছ্তু শেষে 
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পযন্ত বলেছেন, “বাংলা বানানের আগাগোড়া ধ্াাীন-অনুসারী করব 
এমন সাহস আমার নেই-_যাঁদ বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তাহলে 
হয়তো এই কীর্তি করতুম--এবং সেই পণ্যে ভাবীকালের অগণ্য শিশুদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম ৷ অন্তত তদ্ভব শব্দে বান সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব 
ও দীর্ঘহ্স্বের পণ্ডপাশ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্হানস্বরপকে শ্রদ্ধা 
করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার করব ।»১৫ এবং বহু 
আগে (১৩০৮ ) তদ্ভবের বানান বিষয়ে তাঁর পুরানো মত আরেকবার স্মরণ 
কাঁর-__“যে সকল সংস্কৃত শব্দ অপজ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে 
সেগুলির ধ্নি-অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত! প্রাকৃত ভাষার বানান 
ইহার উদাহরণস্হল 1,১৯৬ অন্যন্র তদ্ভব বানানের উদাহরণ [তানি দিয়েছেন, 
এবং তদ্ভব শব্দ ও স্বীলঙ্গ প্রত্যয়েও দীর্ঘঈকার দিতে তাঁর অসম্মাত 
আমরা এই জন্যই লক্ষ করি ।১৭ “ক” এবং “ক৯”-র মধ্যে অর্থ ও উচ্চারণ- 
ভেদ বানানও তিনি প্রকাশ করতে চান ।১৮ 


৪ 


তাহলে লক্ষ কার, তৎসম-শব্দের জন্য গৃহীত ও স্বীকৃত বানান, এবং 
তদ্ভব (এবং ‘সম্ভবত অন্য সবরকরের প্রাকৃত বাংলা শব্দের জন্য ) ধ্ান- 
সংবাদগ বানান__অন্তত একটি interim ব্যবস্হা হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ সংগত 
বলে মনে করেন। “কেমাল পাশা” হওয়া তাঁর নিজের পক্ষে সম্ভব নয়, 
আবার বানান বিষয়ে বত'মান উচ্ছঙ্খলতাও তাঁর পক্ষে অসহনীয় । তাই 
[তান জ্ঞাপন করেছেন, “এমন একটা অনুশাসনের দরকার যাতে প্রাকৃত 
বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সবন্র রাঁক্ষত হতে পারে ।”১৯ ফলে বানানের 
বাধপালনে আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা “বাধ্যতামূলক নতি 
অনুসরণ করে একান্ত উচ্ছঞ্খলতা দমনে যোগ দেব” এই প্রাতশ্রাতি দিয়েও 
তান আশা করেছেন--“কল্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটা থামবে না৷ 
অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসংকোচে .বানানকে দিয়ে 
সম্পূর্ণ ভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন 1৮২০ 

সেই সাহাঁসক দঃ একজন হয়তো এসেছেন, কিন্তু কেমাল পাশার ক্ষমতা 
তাঁদের নেই। আর তাঁদের আকাঙ্ক্ষা সফল হওয়ার পথে কী কা দুস্তর 
বাধা আছে তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।২১ বিষয়টি খুব সহজ 
নয়। তার জন্য সাহস করলেও প:রস্কার জ:টবে কি না সন্দেহ । সে সাহস 
সংগত হবে কি না, সেটাও প্রশ্ন ৷ 


পন্লিশ্িষ্ট : ২ 


এক থেকে একশো! : একট প্রস্তাব 


নি 


যেসব বাঙাল শিশহ সদ্য এক-দুই গুনতে শিখেছে, তাদের কথা ভেবেই 
এ প্রবন্ধ | নামে প্রবন্ধ, কিন্তু আসলে একটি প্রস্তাব । প্রস্তাবাঁট বিশদ 


করে বলার আগে সাবনয়ে অনুরোধ কার, এর নতুনত্ব দেখেই কেউ এটিকে : 


বাতিল করতে উদ্যোগণ না হন। প্রস্তাবটি বেশ খানিকটা ভাবনা-চিণ্তার 
ফলে গড়ে উঠেছে, আশা কাঁর এটাকে এক কথায় উড়িয়ে দেবার আগে 
পাঠকেরাও খানিকটা ভাবনা-চিন্তা করে নেবেন। তাতেই লেখকের প্রাত 
স্গবচার করা হবে। 

গণিতে সংখ্যা যে অগুনাত সে তো সকলেই জানেন, কিন্তু ওই সব 
সংখ্যার নাম যে শিব্দ'গুলি--সেগুলি অনন্ত নয়। ‘এক’ থেকে ‘একশো’ 
তারপর ‘হাজার’ বা ‘সহস্র’ তারপর ‘লক্ষ’ আর ‘কোটি’_ মোটামুটি একশো 
[িন-চারটি শব্দ নিয়েই আমরা সংখ্যাবারাধ পার হতে পার । ধারাপাতের 
পাতায় অবশ্য আরো কিছু শব্দ আছে_ অযুত, নিযুত, অবণ্দ, বৃন্দ 
ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের গণনায়, ক্কাঁচৎ সেগুলির ব্যবহার হয়, অধিকাংশ 
বাঙালি শিশু এখন সেগুলি হয়তো জানেই না। 

এখন, সংখ্যা যতই হোক, দশমিক গণনার মুল ভিত্তি হচ্ছে এক থেকে 
দশ। দুই হাতের দশটা আঙুল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ গণনার 
দশমিক পদ্ধাত আঁবদকার করোছল বলে শুনোছ। যাই হোক, এক থেকে 
দণ পযন্ত আলাদা আলাদা দশাঁট সংখ্যার নাম শিশুকে শিখতেই হবে, 
পহাথবীর কোনো ভাষাতেই তা থেকে রেহাই নেই। ৰ 

তা সে সহজেই শেখে । এমনকী কুঁড় পযন্ত সংখ্যার আলাদা আলাদা 
গাম মুখস্থ করতেও হয়তো তার অসমীবধা হয় না। কিন্তু তারপর থেকে ? 
এখানেই বাঙালি শিশ? মার খায় ইংরোঁজ বা রশীয় বা ফরাঁস বা ইরানীয় 
বা স্প্যানশভাষী শিশুর কাছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শিশুরা কুঁড়, 
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ত্রিশ, চল্লিশ এইসব নামগুলি শিখে নেয়, তারপর এক থেকে দশ পর্যন্ত 
সংখ্যার নামগবাঁলকে তার পর পর বসিয়ে গুনে যার । কখনো হয়তো “এবং” 
জাতীয় কিছ যোগ করে দুই শব্দে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাঁরছকার 
দ্বন্দ; সমাস বানিয়ে ছেড়ে দেয়। ইংরেজিতে যেমন ট:য়োন্টর পর ওয়ান-ট্‌ 
বসিয়ে চলল ট;য়োণ্ট নাইন পর্যন্ত । অথ শিশুকে দশের গঢ্নণণতক- 
গুলির জন্য (দশ, ক:ড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ ইত্যাদ ) অ:লাদা শব্দ লিখতে হচ্ছে, 
কিন্তু আর কিছ শিখতে হচ্ছে না । যা তাকে করতে হচ্ছে তা সমাস, দুটি 
শব্দ পাশাপাশি সাজানো । এতে পুরো একটি প্যাটান“ সে পেয়ে যাচ্ছে । 
এজন্য বাঙালি শিশুই ইংরোজতে ওয়ান-ট: গুনতে অনেক তাড়াতাড়ি শিখে 
যায়, বাংলা গণনা শিখতে তার দেরি হয় বেশ একট: । “কুঁড়ির পর “একুশ” 
বাইশ” ‘তেইশ’, ‘চব্বিশ’ ইত্যাঁদ প্রত্যেকটি সংখ্যার নাম তাকে আলাদা করে 
শিখতে হয়। এই নামগন্ীল যে বিশ-এর পরের সংখ্যা বোঝায় তার কোনো 
স্পম্ট নিশানা সে এগুলি থেকে পায় না। যাঁদ বলা হয় যে, এ ‘উশ’ (একুশ) 
‘ইশ’ (বাইশ) বশ” (চব্বিশ) আর ‘আশ’ (সাতাশ )-এর মধ্যে “বিশ’ লুকিয়ে 
আছে তাহলে বলব, এীতহাসিকভাবে কথাটা ঠিক হলেও পাঁণ্ডিত ছাড়া 
আর কজন জানে সেটা ? শিশুকে এতসব জানতেই বা হবে কেন? তাহলে 
চল্লিশ-এর ‘ইশ’ আর পণ্চাশ-এর ‘আশ’-এও, কি "বিশ" লহকয়ে আছে? 


২ 


বাংলায় এগারো থেকে সংখ্যাগ্নলর যে নাম, তাতে স্পষ্ট আলাদা করা 
না গেলেও অন্তত অর্থের দক থেকে দুটি অংশ আছে। একি এককের 
অংশ, আরেকটি দশকের অংশ ৷ এগারোয় ‘এগ’ কথাটি একের অপজ্রংশ, 
রি" বা ‘রো’ কথাটি ‘দশ’-এর। চাব্বশ’-এর ‘চ’'_যেমন চার-এর (চোঁ ) 
ভগ্নাবশেষ। এখন এই সংখ্যা শব্দগ্লিতে কী একক সংখ্যার নাম, কি 
দশকবাচক (অথাৎ দশের গঢুণিতক)! সংখ্যার নাম, কোনটিতেই কোনো শৃঙ্খলা 
নেই । ‘এক’ মোটামুটি অক্ষত থাকে, কিন্তু দুই-এর চেহারা কা দাঁড়ায় 
দেখুন । কোথাও সে বা” (বা-রো, বা-ইশ, বা-হান্ন, বা-ষাটু, বা-হাত্তর ) 
কোথাও সে ‘ব’ (বাত্রশ ) কোথাও সে ‘বে’ বা এব (বে-য়াভিশ, বি-রাশি, 
বি-রানব্বই)। তন এইভাবে উচ্চারণ হয় “ত্যা (তেরো ), তে’ (তেইশ, 
তৌন্রশঃ তেতাল্লিশ, তেপান্ন, তেষাট ),' শত’ ( িয়াত্তর, তরাশি 
তিরানব্বই ) । চার হয় ‘চো’, “চো"।( চৌদ্দ, চব্বিশ ), চু’ (চয়াল্লিশ, চুয়ান্ন, 
চ:ুয়াত্তর ইত্যাদি) পাঁচ হয় ‘পন’ ( পনেরো ) পঁচ- ( পশচশ ), প'র’ 
(“রশ ), পণ (পঞ্চানন ) ইত্যাদি ॥ 
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একক সংখ্যাগ্রীলর নামে দেখাছি এই এত গণ্ডগোল । সংখ্যা একটা 

ন্তু তাঁর নাম দাঁড়াচ্ছে অনেকগীল। ওাঁদকে দশ ভাঁত্তক সংখ্যাগ্াীলর 
ঝামেলাই ি কম ? “বশ” যে ‘ইশ’ ‘উশ’ ‘আশ’ হচ্ছে সে আমরা দেখোঁছ । 
শতশ” মোটামুটি ভদ্র ব্যবহার করছে, চলিশ" হচ্ছে “য়াল্লিশ’ -তাল্লিশ’। 
পণ্টাশ’ খুব বিদঘুটে চেহারা নিচ্ছে, সে হয়ে যাচ্ছে “আনন” আর -পান্ন? । 
“ষাট? হয়ে পড়ছে “বাট” ‘সত্তর’ -আন্তর” বা “-হাত্তর’ । 

আর ‘উন’ উপসর্গ জুড়ে কেন আমরা বোঝাবো দশক-সচক শব্দের 
পরে ৯-এর ঘরের সংখ্যাঁটকে ? “উনাঁশ'-কে ইংরৌজতে বলা হচ্ছে কাড়ি 
পরে আরো নয়, বাংলায় কেন ্রশের চেয়ে এক কম বোঝাবে ? গুনতে 
গুনতে সোজা ধাপে ধাপে এাগয়ে যাচ্ছ যেখানে, মাঝে মাঝে উলটে পিছন 
দিকে লাফ দেব কেন? সংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে, সেখানে কমের হসাব রেখে 
লাভ কী? 

আরো একটা অসংগাঁত আছে বাংলা সংখ্যার নামে । আমরা লেখার 
বেলায় দশকের সংখ্যাকে খাছ আগে অথাৎ বাঁদিকে আর এককের 
সংখ্যাঁটকে একেবারে শেষে, ডানদিকে । সেটাই নিয়ম ৷ কন্তু বলার 
সমর ধরাঁছ এককের সংখ্যাকে আগে, দশকের সংখ্যাঁটিকে পরে। 'পায়াত্রশ 
দ্িশের পরবর্তী পাঁচ একক, [লিখছি ৩৫ যাতে বোঝাচ্ছে তিনটি দশক আর 
পাঁচটি একক, কিন্তু বলছি পণ্য (-পাঁচ ) ত্রিশ, অথাৎ একক সংখ্যা আগে, 
দশকের সংখ্যা পরে । লেখার আর মুখের কথায় মিল থাকছে না। 
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আমরা জানি এ সবই ঘটেছে বাংলা ভাষার প্রীতহাসক িবত'নের ফলে? 
কিন্তু শিশুর কাঁ সান্তনা জ্টবে সেই জ্ঞান থেকে? সে তো পাচ্ছে না 
কোনো প্যাটার্ন‘, তার অসহীবধা তো দূর হচ্ছে না। 

আমরা তাই তার হাতে একটা সহজ সূত্র তুলে দিতে চাই । তার জন্য তন 
রকম পাঁরবর্তন আমরা প্রস্তাব করাছ। প্রথমত, দশকমল (২০, ৩০, ৪০0, 
60, ৬০ ইত্যাদ ) কিছ; সংখ্যার নাম আমরা একট বদলে দেব। দ্বিতীয়ত, 
ইংরোজ, ফরাসি, স্প্যানিশ, ফারাঁস এমন“ক জাপানি ইত্যাদি ভাষার কম- 
বোঁশ সনিয়ামত ছক ধরে আমরা গণনার রত একট; পালটে নেব, অথাৎ 
লেখাতে ধে-্রম আছে সেই অন:ঃসারে আমরা নাম সাজাব, প্রথমে দশক 
সংখ্যার নাম আসবে তারপর আসবে একক সংখ্যাটির নাম । ?তন নম্বর 
নামগ্যাল হবে দ্বন্দহ সমাসে। দশক সংখ্যা এবং 


একক সংখ্যা পর পর 
উচ্চারিত হবে ইংরৌজর বা ফারাঁসর ধরনে, 


ফরাসির ধরনে মাঝখানে 
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“এবং”-বাচক শব্দ বসবে না। ফলে এই নিয়মে একুশ হবে বিশ-এক, 
তিরাশি আশ-তিন । 

প্রথমে দশকমূল সংখ্যাগ্ীলর নাম বদলের ব্যাপারটা ধার । এখন ত্রিশ, 
চল্লিশ, পঞ্চাশ ইত্যাদি যে নাম আছে সেগাল বজায় রাখলে এ জোড় শব্দ 
বলতে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে, সাতষাটির ষাট-সাত রুপ কিংবা ৫৫-এর 
পণ্চাশ-পাঁচ রূপ উচ্চারণ করা সঃসাধ্য হবে না। সেজন্য নতুন নাম প্রস্তাব 
করাছ পত্রশ”এর জায়গায় “তিশ', চাল্পিশ-এর বদলে চশ” বা চিশ’, 
‘পণ্টাশ’-এর জায়গায় পপ'শ?, 'ষাট'-এর জায়গায় ‘ষেট’, ‘সত্তর’-এর স্থলে 
“সোত” 'আশি”র জায়গায় ‘আশ’ এবং “নব্বই” পালটে “নোব”। দিশ’ বশ” 
("ক্যাড এ গণনায় ব্যবহৃত হবে না) যা আছে তাই থাকবে । আমার 
দেওয়া নামগ্ীল চূড়ান্ত এমন বলাছি না, পাঠকদের মধ্য থেকে এর চেয়ে 
ভালো নাম এলে নিশ্চয়ই তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। 

দশ এর পর থেকে নরানব্বই পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যার নাম এই ছক ধরে 
হবে ৷ এগারো হবে দশ-এক, উানশু-_দশ-নয়। চব্বিশ__বিশ-চার, পকতিশ- 
তিশ-পাঁচ, ছেচাদ্রশ__চিশ-ছয়, ছাপ্পান্ন_পাঁশ-ছয়। আটযাট_হেট-আট । 
নরেনব্বই-__নোব-নয় । পুরো তালিকা শেষে সংযুক্ত হল। 

এই নতুন সংখ্যা-শব্দের তালিকার সাবধাগদীল উপরের আলোচনা 
থেকেই বোধগম্য হবে। এ নামগুলি স্বচ্ছ এবং স্বয়ংবোধক-_সংখ্যাগীলকে 
।সোজাপহীজ চিনিয়ে দেয়। তাছাড়া এ নামে দশক-একক লেখার ক্রমাঁট 
কথাতেও বজায় থাকে । সবচেয়ে বড় সীবধা এই-__সংখ্যা শেখার ব্যাপারটা 
শিশুর কাছে আঁতশয় সহজ হয়ে যাবে, তাকে একশোটর বদলে শিখতে হবে 
মাত্র উানশাঁট অথাৎ (দশ-নয়াট )__এক থেকে দশ তারপর বশ, তিশ, 
চিশ, প*শ, ষেট, সোত,আশ, নোব, শ। 

বাঙালি আভভাবকদের অনুরোধ করব, সম্ভবক্ষেত্রে শিশুকে ছকটা দিয়ে 
একবার পরীক্ষা করুন, দেখুন সে নিজেই জোড় মিলিয়ে এীগয়ে যেতে পারে 
িনা। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, পারে খুব সহজেই । 

আপাতত কী কী উঠতে পারে তাও ভেবে দেখোঁছ। যঃস্তিহীন ঠাট্টা- 
ইয়ার্ক অবৈজ্ঞানিক 1চন্ভাকে চালাকর আবরণে লুকয়ে রাখে, তার সঙ্গে 
ঝগড়ায় যাব না। 

কিন্তু যেসব আপত্তি কমবেশি গ্রহণযোগ্য সেগদীলর একটি হল এই 
যে, নতুন ছকে এতিহাসিক ব্যুংপাত্তর সঙ্গে এক্ষেত্রে বাংলাভাষার 
যোগ ছিন্ন হবে এবং তারই সঙ্গে অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্ষ‘ভাষার (হিন্দি, 
গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাব ইত্যাদি) সঙ্গেও বাংলা ভাষার আত্মীয়তা অন্তত 
এই অংশে ক্ষ;প্ হবে । আমার উত্তর : ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্যাপ্ডারডাইজেশন বা ভাষা 


১৩৬ বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা 


উন্নয়নে এতহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষেত্রবিশেষে ছিন্ন করতে হয়, নইলে ভাষার 
সামর্থ্য বাড়ে না। 

দ্বিতীয়ত, অনেকে বলবেন এই নামগুলৈও কি উচ্চারণে বদলাবে না 
দুশো বা তিনশো বছর পরে? তখন কি প্যাটান* ঠিক থাকবে? আমি 
বলব, মুখে হয়তো বদলাবে, কিন্তু লেখার শব্দগুলি ঠিক থাকলে নামের 
অক্ষর অপারিবতিতি থাকবে । “ষেট-আট” (৬৮ ) হয়তো “ষেড়াট” হবে, 
মাঁকানদের মুখে টৃয়োণ্ট যেমন হয় ঠুয়োন” কিন্তু লেখার মান্য 
রুপ থেকে মূল আদর্শট উদ্ধার করা অসম্ভব হবে না। 

তৃতীয়, এগারো যাঁদ দশ-এক হয়, বাংলায় “খানদশেক' বা 'জনাদশেক' 
বলতে ক এগারো জন বোঝাবে নাঃ আমি বলব, না; কারণ প্রথম কথাটি, 
'দিশ-আ্যাক' আর দ্বিতীয়াট ‘দশ-এক’। আগে "খান" বা ‘জনা’ কথার একটি 
বসে সেই উচ্চারণে তফাতকে শব্দগত দিক থেকেও আরো স্পষ্ট করে 
দিচ্ছে-ফলে সংশয়ের অবকাশ থাকবে কম ৷ 

শশদবর্ধ চলে গেছে বলেই কি বাঙযল শিশুদের জন্য আমরা কোনো 
নতুন উপহারের কথা ভাবব নাঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পারব্তনের যে মূল্য 
দিতে হবে, তার তুলনায় লাভ পড়বে অনেক বেশি। জীবন্ত, সপ্রবুদ্ধ তক" 
উঠুক না জিনিসটা নিয়ে ! 

মনে রাখতে হবে, প্রাচীন বাংলা গণনারীতিও আমাদের এই পদ্ধাতকে 
সম্থন করে। শ্রীকৃকীত'নের 'দশ-চারি বয়সের আমি যে কুমার” মনে, 
আছে? আমাদের প্রস্তাব সেই প্রাচীন সরলতাকেই উদ্ধার করার চেষ্টা ৷ 
নিচে এক থেকে পণ্চাশ পেশ) এবং একান্ন (প'শ-এক) থেকে একশ পর্যন্ত 
সংখ্যার নাম পরপর দহি স্তবকে সাজানো আছে । প্রাত স্তবকে বাঁ দিক 
থেকে ডাইনে স্তম্ভগ:লি পড়বেন, প্রাতাঁট স্তম্ভ উপর থেকে নিচে । প্রথম 
স্তবকে প'শ-এ পেশীছে তার পর ( ১৩৭-পচ্ঠায় ) দ্বিতীর স্তবকে যাবেন । 
এক দশ-এক বিশ-এক [তিশ-এক চিশ-এক 
তি দই বিশদ তিশন্দাই চিন 
তিন... দন... বিশ-তিন তিশএতন চিশ-তি 


ন 
চার নচা, [িশ-চার [তিশ-চার চিশ-চার 
পাঁচ দশ-পাঁচ [িশ-পাঁচ [তিশ-পাঁচ চিশ-পাঁচ 
ছয় দশ-ছয় বিশ-হুয় তিশ-ছয় চিশ-ছয় 
সাত 


দশ-সাত  বিশ-সাত তিশ-সাত 2 
i দশ-আট .. বিশআট  তিশ-আট 
নর দশ-নর বিশ-নয় তিশ-নয় 
bs বিশ তিশ চিশ পাশ 


বাংলা বানান সংস্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা 


পঁশ-এক  যেট-এক 
পাশশ্দই ষেট-দ:ুই 
প*শশতন  ষেটশতন 
পশ-্চার  ষেটশচার 
পঁশ-পাঁচি ষেট-পাঁচ 


প’শ-ছয়  যষেট-ছয় 
প’শ-সাত ষেট-সাত 
প'শ-আট  ষেট-আট 
প’শ-নয় ষেট-নয় 
ষেট সোত 


xLI—10 


সোত-এক 
সোত-দুই 
সোতীতন 
সোত-চার 
সোত-ছয় 
সোত-সাত 
সোত-আট 
সোত-নয় 
আশ 


আশ-এক 
আশ-্দুই 
আশ-ীতন 
আশ-চার 
আশ-পাঁচ 
আশ-ছয় 
আশ-সাত 
আশ-আট 
আশ-নয় 
নোব 


পলিশ্শিষ্ট ৩ 


বাংল৷ বানানের নিয়ম ওয় সংস্করণ (১৯৩৭) 
_(কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) 
সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ 


১। রেফের পর ব্যঞ্জনবণের দ্বত্ব 


রেফের পর ব্যঞ্রনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, বথা-_-অর্চনা, মুহা, 
অজন, কতা, কার্তিক, বাতা, কদম, অর্ধ, বাধক্য, কর্ম; কাষণ 
স্ব। 


সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ; না কারলে 
দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয় । 


২। সণ্ধিতে ৬ স্থানে অন;ুদ্বার 


যাঁদ কখগ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তাস্থত ম্‌ স্থানে অনুস্বার 
অথবা বিকল্পে ও্‌ বিধেয়, বথা__অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, 
হদয়ংগম, সংঘটন’ অথবা ‘অহঙ্কার, ভয়ঙকর' ইত্যাদি। 

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বগা বর্ণ পরে থাকিলে পদের 
অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে অনুক্বার 'বা পরবর্তী বগে'র পঞ্চম বণ" হয়, 
বথা-সংজাত, স্বয়ংভ:’, অথবা ‘সঞ্জাত, স্বয়দ্ভ্‌’’। বাংলায় সব 
এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ৰ 


ক-ব্গের 
পূর্বে অনঃস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ 
হইবে । 


অ-সৎস্কৃত অৰ্থাৎ তদ্‌ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ 
৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব 


রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণে'র দ্বিত্ব হইবে না, যথা__-“কজ শত পদ সদরি 
চাঁ্ব, ফম জামান’ ৷ 


1৪1 হস্‌চচিহ্ন 


শব্দের শেষে সাধারণতঃ হসচিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা-_‘ওস্তাদ, 
কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মন্তব, হুক, 
কাঁরলেন, করিস” ! কিন্তু যাঁদ ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হসচিহ্ন 
বিধেয়। হও যযত্তব্যঞগ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা__'দহ, অহরহ, 
কাণ্ড, গঞ্জ । যাঁদ হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যন্তব্যঞ্জনের পর 
হস্‌-চিহ্ন আবশ্যক, যথা--“শাহ:, তখতে, জেমস বণ্ড’ । কিন্তু সংপ্রচাঁলত 
শব্দে না দিলে চলবে, যথা_-আট' কক? গভনমেণ্ট, স্পঞ্জ । মধ্যবর্ণে 
প্রয়োজন হইলে হস-চিহু বিধেয়, ষথা__উলাঁক, সটকা?। যদি উপান্ত্য স্বর 
অত্যন্ত হুস্ব হয় তবে শেষে হসাঁচহ বিধেয়, ষথা-_-কটকট., খপ সার । 

বাংলার কতকগ্জীল শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারত হয়, যথা-_-গলিত, 
“ঘন, দ্‌ঢ, প্রিয়, কারয়াছ, কাঁরত, ছিল, এস'। কন্তু আধকাংশ শব্দের 
শেষের অ-কার গ্রস্ত অথাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা-_“অচল, গভীর, পাঠ, 
করুক, কারস, করিলেন” ! এই প্রকার সঃপারচিত শব্দের শেষে অ-্ধাঁন 
হইবে কি হইবে না তাহা বঢ়ঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। 
অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্‌চহু অনাবশ্যক, বাংলা ভাষার 
প্রকৃত অনঃসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে ৷ অুজ্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের 
শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা-_-বাই-ল? ৷ কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু 
শব্দে হস্‌-চিহ্বের ভার চাপান অনাবশ্যক । কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা 
থাকলে হস্‌-চিহু বিধেয় । 


&। ইঈউউ 


যাঁদ মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা উ থাকে তবে তদ্‌ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ 


১৪০ বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা 


বা উ অথবা বিকজ্পে ই বা উ হইবে, যথা-_কুমীর, পাখা, বাড়ী, শীষ, 
উনিশ, চুন, পূব” অথবা 'কুমীর, পাঁখ, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুর? । 
কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা 
‘নীলা ( নীলক ), হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা ), খিল (কাল), 
পানি (পানীয়), চুল ( চুল ), তাড়ু ( তদ: ), জুয়া (দ্যুত )১। 

স্টীলগ্গ এবং জাতি, ব্যান্ত, ভাষা ও বশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ 
হইবে, যথা--কিলঃনী, বাঘিনী, কাবুল, কেরানী, ঢাকা, ফাঁরয়াদা, ইংরেজী, 
বিলাতী, দাগাঁ, রেশমী” ৷ কিন্তু কতকগহীল শব্দে ই হইবে, যথা-_ঝ, দাদি, 
বাব, কাঁচ, মিহি, মাঝারি, চলতি, । “পিসী, মাসী" স্থানে বিকল্পে 
“পাস, মাসি’, লেখা চালবে । 

অন্যত্র মনুষ্যেতর জাব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্ম বাচক শব্দের এবং 
দ্বরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা--“বেঙাচ, বোঁজ, কাঠ, 
সহজ, কেরামাঁত, চুর, পাগলামি, বাবাগার, তাড়াতাড়, সরাসারি, 
সোজাস্মীজ" । 

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য ৷ 


৬। জয 


¢ এই সকল শব্দে য না লিখয়া জ লেখা বিধেয়, যথা_ “কাজ, জাউ, 
জাঁতা, জাঁতি, জ*ুই, জত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল? ৷ 


৭। ণন : 


অসংক্কত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা_'কান, সোনা, বামুন, কোরান, 
নে কিন্তু যুুন্তাক্ষর প্ট, “5, *ড, " চাঁলবে, বথা-_ঘহাণ্টি, লণ্ঠন, 
[প্ডা”। 

নী" দ্ছানে বিকলেপ রাণী" চলিতে পারিবে । 


৮। ও-কার ও উধর্ব-কমা প্রভাতি 


আঁতারন্ত ও-কার উধর্দ-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয় । : যদ 
অর্থপ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং 


LE শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অথের ভেদ বুঝাইবার জন্য 
আদ্য বা মধ্য অক্ষরে উধ্বকমা বিকক্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা 
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কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা 
পাঁতিত )’ ৷ 

এই সকল বানান বিধেয়, যথা_‘এত, কত, যত, তত, তো, (হয়তো) 
কাল (সময়, কল্য ), চাল (চাউল, ছাত, গাঁত ), ডাল ( দাইল, শাখা )’ ৷ 


৯U ২৩ 


“বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন’ প্রভাত এবং ‘বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, 
ভাঙন’ প্রভাতি উভয়প্রকার বানান্ই- চলবে ৷ হসন্ত ধন হইলে বিকল্পে 
ংবাও বিধেয়, বর্থা রং, রঙ; সং, সর্ভ ; বাংলা, বাঙলা’ ৷ দ্বরাশ্রিত 
হইলে ও বিধেয়, যথা-_“রঙের, বাঙালী, ভাঙন’ । 

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধীনক বাংলা উচ্চারণ সমান, 
সেজন্য অন:স্বার স্হানে বিকল্পে ও লিখলে আপাঁত্তর কারণ নাই। '‘রংএর’ 
অপেক্ষা ‘রঙের’ লেখা সহজ ৷ “রঙ্গের লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ রি 
না, কারণ “রঙ্গ” ও "রং-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু “রং ও “রঙ” সমান । 


১০। শবস 


মূল সংস্কৃত শব্দ-অনন্সারে তদ্‌ভব শব্দে শষ বাস হইবে, যথা 
“আঁশ (অংশ), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পতুঃস্বসা) । 
{কণ্তু কতকগীল শব্দে ব্যাতর্রম হইবে, যথা--"মন্‌সে (অন:ষ্য), ‘সাধ’ 
(শ্রদ্ধা) । 

বিদেশ শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে 5 স্হানে স 9 স্হানে শ 
হইবে, যথা__-আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, 
সবুজ, সাদা, সিমেণ্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, 
পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ শরম, শহর, শাট? শেকাস্পয়র? । 
কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্ৰম হইবে, যথা--ইস্তাহার ( ইশধাতহার ), 
গোমস্তা (গ্ুমাশৃতাহ্‌), ভিদ্তি (বাহশতা ) খ্ৰীষ্ট (0027191)?। 

শষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বন কাঁরলে বাংলা উচ্চারণে 
বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয় ॥ কিন্তু অধিকাংশ তদভব শব্দে মূল- 
অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহঃপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বাভন্ন বানান প্রায় 
দেখা যায় না৷ এই রীতির সহসা পাঁরবর্তন বাঞ্চনীয় নয়। বহু বিদেশ 
শব্দের প্রচালত বাংলা বানানে মুল অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু 
কতকগঢ়ল শব্দে ব্যতিরুম বা বিভন্ন বানান দেখা বায়, যথা-_“সরবৎ, শরবত ; 
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সরম, শরম ; শহর, সহর ; শয়তান, সয়তান ; পুলিস, পুলেশ’ । সামগ্রস্যের 
জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয় ৷ 

বিদেশী শব্দের 5- ধদানর জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বনীয়। কিন্তু 
যেখানে প্রচালত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, 
সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা-_কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, 
পছন্দ’ । 

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচালত বানান হইবে, বথা- “কারস, ফরসা 
(ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস ( উশখনুশ)। 


সাধ ও চাঁলত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে ‘করান, পাঠান” প্রভাতি অথবা 
বিকল্প করানো, পাঠানো" প্রভাত বধের । 

চালত ভাবার ক্রিয়াপদের বাহিত বানানের কয়েকাঁট উদাহরণ দেওয়া 
হইল ৷ কল্পে উধর্তকমা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং লাম বিভাক্ত 
স্হানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে । 


হ-্ধাতু 


হয়, হন, হও/(হাস) হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ’ক, হ’ন, হও, হ। হ’ল 
হ'লাম | হ'ত। হচ্ছিল ৷ হয়েছিল। হব (হবো ), হবে৷ হয়ো, হস । হ'তে 
হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া । 


খাস্ধাতু 


খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। 


খেলে, খেলাম । খেত। খাচ্ছিল । খেয়েছিল । খাব (খাবো), খাবে । খেয়ো, 
খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া । 


দি-ধাতু 


দেয়, দেন, দাও, দস, দিই । দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। 


দিলে, দিলাম । দিত। 'দচ্ছিল। দিয়েছিল । দেব (দেবো ), দেবে। দিও, 
দিস । দিতে, দয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া ৷ 
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শব্ধাতু 


শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই । শুচ্ছে। শুয়েছে । শক, শন) শোও, শো। 
শুল, শুলাম, ৷ শত ৷ ) শচ্ছিল। শুয়েছিল । শোব (শোবো ), শোবে । 
শুয়ো, শুস । শুতে, শয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া । 


কর-্ধাতু 


করে, করেন, কর, কারস, কাঁর। করছে | করেছে৷ করুক, করুন, 


কর, কর্‌ ৷ !ক'র ক'রলাম। ক'রত, করাছল ৷ করোছিল। ,.ক'রব 
(ক'রবো )%ুক’রবে । :কারো, কারস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা ! 


কাট্‌-ধাতু 


কাটে, কাটেন, কাট, কাঁটস, কাট ৷ কাটছে কেটেছে । কাটুক, কাটুন, 
কাট, কাট; । কাটলে, কাটলাম । কাটত। কাটাছল। কেটোঁছল ৷ কাটব 
(কাটবো ), কাটবে ৷ কেটো, কাঁটস | কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা । 


লিখ্‌-ধাতু 


লেখে, লেখেন, লেখ,) লাখস, লিখি। {লিখছে ীলখেছে। িখুক, 
লিখুন, লেখ, লেখ । লিখলে, লিখলাম । লিখত ৷ {লখাছল ৷ লিখোঁছল । 


{লিখব (লিখবো), লিখবে ৷ লিখো, লিখিস । (লিখতে, {লখে, লিখলে, 
লেখবার, লেখা ৷ E 


উঠ্‌-ধাতু 
(এঠি৫ঠেন/ওই৯১ উঠিস, উঠি । উঠছে। :উঠেছে। উঠুক,উঠুন, ওঠ) 


ওঠ: । উঠল, উঠলাম ৷ উঠত । উঠাঁছল ৷ উঠোঁছল | উঠব ( উঠবো ), উঠবে । 
উঠো, উাঁঠিস ৷ উঠতে ৷ উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা । 


করা-ধাতু 


করায়, করান, করাও, করাস, করাই । করাচ্ছে । কাঁরয়েছে। করাক, করান, 
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করাও, করা । করালে, করালাম । করাত। করাচ্ছিল। কাঁরয়োছল ৷ করাব 


(করাবো.) করাবে ৷ কারও, করাস। করাতে, কাঁরয়ে, করালে, করাবার, করান 
(করানো )। 


১২। কতকগ্ধখীল সাধু শব্দের চলিত রূপ 


কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, তল, ভিতর, উপর’ 
প্রভৃতি কতকগুলি সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। 
যে শব্দের মৌখক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার: সাধুরুপই চালত ভাষায় 
গ্রহণীয়, থা--পছন, “পিতল, ভিতর, উপর’ ৷ যাহার [কাত মধ্য বা শেষ 


? অক্ষরে তাহার চালত রূপ মৌখক রুপের অন্যায়ী করা বধেয়, যথা 
৫ 'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো” । 


নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ 


Cut-aq u, ০৪/এর a, fv, w,z প্রভীতর প্রাতবর্ণ বাংলায় নাই । অল্প 
কয়েকাট নূতন অক্ষর বা চিহ বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি 
কাজ চলিতে পারে । বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভবঃউচ্চারণসূচক 
হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহের বাহ:ল্য বজননীয়। এক ভাষার 
উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপতে বথাবথ প্রকাশ করা অসম্ভব । নবাগত 
বিদেশী শব্দের শাদ্ধ-রক্ষার জন্য আধক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি 
বাংলা রুপ হইলেই লেখার কাজ চাঁলবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত 
উচ্চারণ ও তদন[যায়ী বানান বাংলায় চালয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের 


প্রচালত বানানই বজায়: থাকিবে, বথা--কিলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, 
সেকেণ্ড’ ৷ 


১৩। |ববৃত অ (০৮-এর এ ) 


মহল শব্দে যাঁদ বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা 
এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা" 
বালব; (bulb), সার্‌ (57), থার্ড (third ), বাজেট ( budget ), 
জামনি ( German ), কাটলেট ( cutlet ), সাক‘স ( circus ), 


ফোকস (1০০85), রোডয়ম (radium ), ফসফরস ( phosphorus ), 
টস ( Herodotus )। 


বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার 
ক্লাব (০১), বাস; ( bus ), 
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৯৪। বক্ আ ( বা বিকৃত এ। ০৪£-এর ৪) 


মুল শব্দে ব্ক আ থাকিলে বাংলায় আদতে ‘আযা’ এবং মধ্যে ঠা’ বিধেয়, 
যথা__আযাসড (৪8০1৫), হ্যাট (hat )'। 

এইরূপ বানানে া”কে য-ফলা +আ-কার মনে না কাঁরয়া একাঁট বিশেষ 
স্বরবর্ণের চিহ জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হন্দীতে এই উদ্দেশ্যে এঁ-কার 
চলতেছে (1045) নাগরী লাঁপতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ 
কাঁরয়া ও (জী ) হয়, সেইরূপ বাংলায় আ্যা হইতে পারে । 


১৫। ঈউ 


মূল শব্দের উচ্চারণে যদ ঈ উ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ উ বিধেয়, 
যথা_সীল (5৩৪1), ঈস্ট (6856), উস্টার ( Worcester ), স্পুল 
( spool । 


১৬। fv 


£ও ৬ স্হানে যথাক্রমে ফ ভ 'বধেয়, যথাঁ_‘ফুট (1০০), ভোট 
(৮০৫ )’। যাঁদ মুল শব্দে ॥-এর উচ্চারণ £ তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে 
ফ হইবে, যথা_-ফন (৮০০ )’। 


১৭ Ww 


w চ্হানে প্রচালত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধের, যথা__-উইলসন 
( Wilson ), উড ( wood ), ওয়ে ( way )’ | 


৯৮। য় 


নবাগত দেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বজনীয়। “মেয়র, চেয়ার, 
রোঁভিয়ম, সোয়েটর’ প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখলেও উচ্চারণ 
বিকৃত হয় না। কল্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো 
লেখা অনুচিত। ‘এডোয়াড', ওয়ার-বপ্ড' না 'লাখিয়া “এডওআড” 
ওঅর-বণ্ড' লেখা উঁচত। “হাওয়ার” (॥ardw৭re ) বানানে দোষ 
নাই। 


১৪৬ বাংলা বানান সংস্কার $ সমস্যা ও সম্ভাবনা 


১৯! 5১90. 
,১০ সংখ্যক নিয়ম দুষ্টব্য ৷ 
২০। st 


নবাগত, বিদেশী শব্দে 9 স্হানে নূতন সহ্যন্ত বর্ণ স্ট বিধের, যথা 
‘স্টোভ (stove | 


২১। 2 
হ স্হানে জ বাজ বিধেয়। 


২২। হসংচিহন 
৪ সংখ্যক নিয়ম দুষ্টব্য ৷ 


8S. 


তখ্যলির্দেশ ও টীকা 


দর. এই লেখকের “বাংলা লিপি বিষয়ে”, ‘যুগান্তর’, শারদীয় 
১৩৮৬, পৃ. ২৫২-৫৭ । 

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতাী সম্পাদিত ‘আনন্দমেলায়’ ১৯৮১-র এপ্রিল 
থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত প্রকাশিত মতপ্রণীত ( বাচস্পাত ছদ্মনামে ) 
“বাংলা বলো” নামক ধারাবাহিক রচনায় আমরা এ বহয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করোঁছ। 

১৯৮৪-র ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি শাণ্তানকেতনের বিনয় ভবনে বাংলা 
বানান বিষয়ক সোমনারে বর্তমান লেখক একটি পাঁরত্যন্ত বণ 
ব্যবহার এবং একাঁট নতুন চিহ্ন উদ্ভাবন করে 'আ্যা” ধ্ানাঁটর 
নিজস্ব রুপ দেওয়ার চেষ্টা করোছিল, সে দুটি যথাক্রমে হল : পর্ণ 
স্বর [ শর], এবং স্বরচিহ্ন বা কার € ] ৷ 

বাংলা দ্বিস্বর সম্বন্ধে সাম্প্রাতক আলোচনার জন্য বত'মান 
লেখকের “বাংলা দ্বিদ্বরধদান” নিবন্ধাট দ্রষ্টব্য । মৃণাল নাথ 
(স্পা. ) ‘ভাষা’, চতুর্থ-পণ্চম বৰ্ষ ১০-২২ পজ্ঠা। 

স্বরসংগাঁত বা স্বরের উচ্চতাসাম্য (Vowel Height Assimila- 
0০৪ )-জাঁনত ও সবংশে ও-র মতো নয় উচ্চারণে । কিন্তু বাংলা 
ধ্বীনতত্তে (এখানে ধ্বানবিজ্ঞান থেকে ধানতত্বকে তফাত 
করতে হবে ) এই পার্থক্য গণনীয় নয়৷ 

এ অধ্যায়ের একাঁট অংশ “বানানভূল, ভুল বানান” নামে সঃনীল- 
কুমার নন্দী সম্পাদিত “অনন্ত', দ্বাদশ বর্ধ, বৈশাখ-আশ্বিন 
১৩৮৫-এর ১-২ সংখ্যায় ( পৃ. ১০৮-১৪ ) মুদ্রিত হয়োছল । একট; 
পাঁরবার্তত আকারে সেট আবার রাজশাহী বি্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
গবেষণা সংসদের কাজী আবদুল মান্নান সম্পাঁদত 'কৌশিক' 
পত্রের প্রথম বর্ষ‘, প্রথম সংখ্যায় (পৃ-১৪-২৩ ) ছাপা হয় । এর 
পরে আরো কয়েকবার মাদ্ুত হয়েছে । 


>. 


6. 


দু. এই লেখকের “লানিয়ারাট ও বাংলা 'লাঁপর চান”, আনন্দ- 
বাজার পান্রকা (রাববাসরায় ), ২১ নভেম্বর, ১৯৮২ ৷ বইয়ের 
[ভিতরে পাদটীকার চিহুটি বাদ পড়ে গেছে । এট হবে ২৫ পজ্ঠায় 
তলার দিক থেকে পণ্ম লাইনে, “লানয়ার” কথাটতে । 

জগন্নাথ চক্রবতাঁর বাংলা বানান সংদ্কারের অনাঁভনব প্রস্তাব, 
অর্থাৎ উচ্চারণ-অনুগ বানান লেখার অনুরোধ প্রথম প্রকাশিত হয় 
দেশ” ১১ মাচ? ১৯৭৮ সংখ্যায় । পরে ‘সাংস্কৃতিক খবর’, ‘গণ্গো্ণী’ 
ইত্যাদি নানা প্তিকায় তান এর অজ্পবিস্তর পুনরাবৃত্তি 
করেন। বহ আগেই এ ধরনের প্রস্তাব করেন যোগেশচন্দ্র রায় 
বিদ্যানিধি (দু. “ক লখি’, ওঁরয়েপ্ট বুক কম্পানি, ১৩৬৩ ) । 
পুব-পাঁকিম্তানের ভাষা কাঁমাটর পক্ষে মুহম্মদ শহাদুল্লাহও এ 
ধরনের প্রস্তাব এনোছলেন (১৯১৪৯)। তাঁর এবং মোফাজ্জেল 
হায়দার চৌধদরী, ফেরদাউস খান, মুহম্মদ আবদুল হাই প্রভাঁতর 
এতৎসককরান্ত প্রস্তাবের জন্য দ্র মহনীর চৌধুরী, ১৯৭০, “বাংলা 
গদ্যরীতি” বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ১১৫-২১১। 

দ্র পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা’ 
(১৯৮৬) গ্রন্হে জগন্নাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ “বাংলা লাপসংস্কার” 
১৮-২২ পৃত। 

দ্র. লেখকের “ভাষা দেশ কাল’ (১৯৮৪, 
পাবালশাস+) গ্রন্থের অন্তগণ্ত « 
ভাষা ।” 


“ক্বচ্ছ” ( transparent ), “অনচ্ছ”, “অর্ধ-স্বচ্ছ”_ যুন্তব্যঞ্জন 
বিষয়ে ইত্যাদি ধারণার জন্য:এ লেখকের “বাংলা লিপ বিষয়ে” 
(শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮৬, পৃ. ২৫২-৫৭ ) নিবন্ধ দুষ্টব্য । 

যাঁদ আমরা অত্ক-কে অ'ক, পথগ্-কে প:"জ, ঘণ্টা-কে ঘণ্টা, শান্ত- 
কে শান্ত এবং সম্বোধন-কে সবোধন লিখতে রাজ হই, তাহলে 
যে সব যন্তব্যগ্নকে আমাদের হাত-কম্পোজের ছাপাখানা 
থেকে উৎখাত করা যাবে সেগুলি হল ক, শখ, ঙ্গ, জ্ব, ৭, গু 
ও থা, পট, প্ঠ, গড পট, নত, নহ, ন্দ, গ্ধ, সপ» ল্ফ, ম্ব, ম্ভ, ম্ম 
মোট একুশাটি। তা যদি হয়, সংবাদ আর সম্বাদের উচ্চারণগত 


কলকাতা জি. এ. ই. 
রোমক লিপিতে ভারতীয় 
শশী 


১১. 


১২. 
১৩. 


১৪. 


১৫. 


বাংলা বানান সংস্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা ১৪১৯ 


৭৯, 


তফাত এই ভাবে দেখানো যাবে_-সঙবাদ, স্বাদ । আমরা 
বাংলা বর্ণমালা থেকে অনহস্বারও বজ‘নের পক্ষপাতী । 

দর. পরিশিষ্ট-১-এর নিবন্ধ “বাংলা বানান ও রবীন্দ্রনাথ । 

গ্রন্থের শেষ অধ্যায় (৮) “শুদ্ধ বানান প্রচলন ; কয়েকটি বাধা”? 
দ্রষ্টব্য ৷ 

একাধিক জায়গায় এ ধরনের আলোচনা করা হয়েছে । 

এ দ্টান্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের “Bengali Phonetics”, 

১৯২১ (Bulletin ofthe School of Oriental Studies, Vol. 
IL Part I, PP. 1-25 ) থেকে নেওয়া ৷ ! 
আন্তজাতিক ধ্রানাবজ্ঞান সামাতর ( International Phonetic 
Association )-এর প্রকাশিত ধ্বানাবজ্ঞান বর্ণমালার Reader 
বইটিতে (১৯৪৮) বাংলা ভাষার প্রাতবণাী“করণে এই দৃষ্টান্ত আছে । 

এ গ্রন্থের & অধ্যায় দুষ্টব্য ৷ h 

প্রসঙ্গ £ বাংলা ভাষা’-তে ক্ষেত্র গুপ্তর “বাংলা বানান £ গণ- 
তান্ত্িক দম্টকোণ”, প্রবন্ধ (প্‌. ৯৬-১০০) এই বিভ্রান্তির নিরসনে 
বিশেষ সাহায্য করে না। 

এ গ্রন্হের পারাশষ্ট-নিবন্ধ ১ দ্র. 

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর “বাংলা বানান’ গ্রন্হে (৩য় সংস্করণ ১৯৮৬, 
১০-১২ প.) দেখিয়েছেন যে, রেফের নিচের যুন্তব্যগুনের দ্বিত্ব. 
বিসজন দিয়ে কলকাতা বিশ্বাঁবদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমাতি 
তৎসম শব্দের গায়েও হাত দিয়েছেন ৷ কন্তু অন্তত এই ক্ষেত্রে 
বানান সংস্কার সাঁমাত আভনব কিছ করেনীন। রেফের নিচে 
ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বাংলা ভাষাতেও সবজনীনরপে গৃহীত হয়ান, 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হাতেও হয়ান। নাগরা-ীনভ'র অন্যান্য উত্তর 
ভারতীয় লিপি পদ্ধাতিতেও 'দ্বিত্বের ব্যবহার আঁনবাধ” ছিল না। 


তৃতীয় বন্ধনী বা Square bracket-এর মধ্যে শব্দের উচ্চাঁরত 
রূপ দেওয়া হচ্ছে । 

দু. Staal J. F., 1972) A Reader on the Sanskrit Gramma- 
rians, Cambridge (Mass), The M. I. T. Press! 
গ্লেগেল তাঁর 'ভারতবর্ষের ভাষা ও জ্ঞানগাঁরমা বিষয়ক’ (১৮০৮ ) 
গ্রন্থটির ভুমিকায় জানিয়েছেন যে, ভারতীয় ভাষার বা সংস্কৃতের 


৯৫৬০ 


১. 


বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা 


আলোচনায় তান কলকাতা থেকে নেওয়া বঙ্গাক্ষরের পহীথই 
ব্যবহার করোঁছলেন । 

য অথাৎ মূল ইয় ধ্যান, ব অথাৎ উয় জাতীয় অর্ধস্বর। এদের 
উচ্চারণ লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু সংলগ্ন ব্যঞ্জনের *দ্বত্বে এদের প্রাতি- 
দ্রয়া থেকে যাচ্ছে । ব-ফলার অবশ্য দ্বিতীয় আর-একাটি ভূমিকাও 
থাকছে । আগের ?সলেবূলে অ থাকলে এবং সেই অ শব্দের আদ 
গসলেবৃলের হলে পরের সিলেব্‌লের য-ফলা তাকে ‘ও’ করে দিচ্ছে । 
যেমন গদ্য-গোদ্দো, সভ্য->শোব্‌ভো, জন্য-৯জোন্নো ইত্যাদি ৷ 
ম-ফলা লগ্ন ব্যঞ্জনটিকে দ্বিগুণ করছে, সেই সঙ্গে পরের স্বর- 
ধ্ানকেও আননাঁসকত্ব দিচ্ছে । যেমন আত্মা-৯আত্তীঁ ; কিন্তু 
বাংলায় আনুনাীসক স্বরের আনুনাসিকত্ব প্রায়ই শব্দের প্রথম 
শসলেব্‌লের স্বরাঁটর উপর এসে ভর করতে চায়, ফলে আত্মা 
আত্তী হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্ম হয়ে দাঁড়ায় । এর মূলে নিশ্চয়ই 
আছে সাদশ্যের চাপ__আঁধকাংশ বাংলা আন7নাসিক স্বর initia] 

বা শব্দাদচ্হিত। 
রবীন্দ্রনাথও “বাংলা শব্দতত্ব'-এর নানা প্রবন্ধে এ শব্দগীল সম্বন্ধে 
কটাক্ষ করেছেন। যেমন, “আমরা বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের 
দাবি করি কৃত্রিম দলিলের জোরে ।” বাংলা শব্দততু, ১৩৯১ সং, 
বি্বভারতী, ২৬৫ পৃ. 
এ গ্রন্থের ৮ অধ্যায় দর. । 
দ্র. দেবপ্রসাদ ঘোষ রাঁচত “বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান’, ১৩৪৬, মডার্ন 
বক এজেন্সি, ৪৮-৪৯ প্‌. মণান্দ্রকনমার ঘোষ রাঁচত “বাংলা 
বানান’ (৩য় সং, ১০-১২ প্‌-)। অনেকের ধারণা রেফের পর 
ব্যঞ্রনের দ্বিত্বযুন্ত উচ্চারণ হয়। এ ধারণা অযথাথ“। যাঁদ কখনও 
হয়ও, সে উচ্চারণ free variation, অসচেতন উচ্চারণ, ভাষার 
মৌলিক সংগঠনে তার কোনো গ্ররডুত্ব নেই । 
সংনীতিকঃমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সাংস্কাতকী” ১ম (আনন্দ পাবালশাস 
১৯৮২), পিথ-চলবত'» (দ্বিতীয় খণ্ড, বাক্‌ সাহিত্য, ১৯৮৩ ) 
ইত্যাদি বইয়ে এ বানান স্বীকার করা হয়েছে। 


দেবপ্রসাদ ঘোষের পূবেলোখিত গ্রন্থ, ১৭-১৮ পু. 
'হীরক' শব্দ থেকে. জাত বলে হীরা? শব্দে দীর্ঘ-ঈকার 


১২, 


১৩, 


১৪, 
৯৫, 


বাংলা বানান সংস্কার * সমস্যা সম্ভাবন। ৯১৫১ 


রাখার পক্ষে যুক্তি আছে। তা অর্থ ও রূপ-_দদক থেকেই 
নিকটবর্তী‘ । 
সাহত্য সংসদ প্রকাশিত ‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’ ( ৩য় সংস্করণ, 
১৯৮৪ )-এর - শেষে মনীদ্রত -কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
বানানের নিয়মের ৫ সংখ্যক নিয়ম ৷ 
বুদ্ধদেব বস: ও সহনীতিকমার চট্টোপাধ্যায় ক্রিয়াপদে উধৃ-কমা ও 
ও-কার যে-পারমাণে ব্যবহার করেছেন সে-পাঁরমাণে তার প্রয়োজন 
নেই বলেই আমাদের ধারণা । রর 
‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’, (১৯৮৪), ৭২৭-২৮ পু, 
বাংলা উচ্চারণে ই ও ঈ-র মধ্যে কোনোঃতফাত নেই । তবু ‘কণ’ 
“ক’ দ:ভাবে লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি দিয়োছলেন 
(দ্র. বাংলা শব্দতভূ ১৩৯১ সং) তা আমরা সমর্থন কারি। 
কী” কম পদের স্হান নেয়, কিংবা বিশেষণের বিশেষণ (intensifier) 
হ্যা: 
হিসাবে কাজ করে। “কি' হ্যাঁ-না প্রশ্নের সুচক। দ:ঃটির 
ভূমিকা ও তাৎপয” আলাদা, ধ্বনিত চারত্রও আলাদা । 
বাংলা শব্দতর্ত' (১৩৪২, ২য় সংস্করণ ), বিশ্বভারতী, ১৫০ পু. 
‘বাংলা শব্দৃতত্ (১৯৮৪ সং). বিশ্বভারতী ১১২ পৃ, 
“সংসদ বাঙ্গালা .অভিধান-এর সম্পাদক মাঝে মাঝে “বাংলা ঈ” 
প্রত্যয় জুড়ে শব্দ তৈরি করেছেন, যেমন “অদরকার+৮ । মনে রাখতে 
হবে এসব প্রত্যয় তোর হয়েছে মুখের ভাষায়, আর মুখের ভাষায় 
দীর্ঘ ঈ বলে কিছ নেই । সুতরাং ওটা সোজাসুজি ই-প্রত্যয় । 
সমগ্র ব্যাকরণ কৌমহুদ” হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ সম্পাঁদত, 
কলকাতা, চলন্তিকা প্রকাশক, ৮৫-৬ পৃ. 
দেবপ্রসাদ ঘোষ সহনীতিকুমারের কথা উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন 
যে বাংলা ট্বিস্বর বা যৌগিক স্বর ছাব্বিশাঁটর মতো (“বাঙ্গালা 
ভাষা ও বাণান', ৬৭ পৃ.) সানীতিকুমারের “ভাষা-প্রকাশ 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ'এ ( ১৯৩৯, কলিকাতা বি*বাবদ্যালয়, ৪০ পৃ. ) 
পণচশাট । আমরা মনে কার বাংলাভাষার দ্বিস্বর মোট 
সতেরোটি । দ্র. বত'মান লেখকের “বাংলা . দ্বি্বর ধান” 
মৃণাল নাথ সম্পাদিত ‘ভাষা’ চতুর্থ-পণ্চম বৰ মাচ ১৯৮৭, 
১০-২২ পৃ, এ 
দেবপ্রসাদ ঘোষ, পুবেজেখ ৷ 
কলকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইরোরি'প্রকাশত। 
অনাদ্য একক 'য' দুই স্বরধদনির মধ্যে সাধারণভাবে “য় উচ্চারণ 


১৫২ 


১৬. 
১৭. 


১৮. 


১৯, 


২০, 


6, 


বাংলা বানান সংস্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা : 


পার, যেমন প্রয়াত, শয়ন কিন্তু ব্যাতিক্রম যুযুধান, ষযাঁত 
ইত্যাঁদ । য-ফলা রূপে তা পূর্ববা ব্যঞ্জনকে দ্বগীণত করে। 
“বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান?, ১৭, ৬৯ পৃ, 

তবে 'হান্দতেও ‘জ’ উচ্চারণ আছে । ভার্গবের Standard 
Illustrated হান্দি আভধানে 45010960959 incorrectly 
pronounced as জ” বলা হয়েছে । 

[ও] বা দন্তমুলীয়-স উচ্চারণ পাই সংক্ষেপে এই কট ক্ষেত্রে_-এক, 
যখন.ত থ ন র ল-এর আগে স্‌ বা সম্ভবস্হলে শ্‌ যুন্তব্যঞ্জন গঠন 
করে; দুই, শব্দের গোড়ায় স-এর সঙ্গে ক খ প ফ যন্তব্যঞ্জন 
থাকলে, যেমন স্পধধা। কিন্তু শব্দের মধ্যে শ্‌ হয়ে যায়, যেমন 
আস্পধাঁ ( আশ্‌পধা ) ৷ তিন, সম্প্রীত-আসা [বিদেশী শব্দে 
বাস, ?িনেমা, সিগারেট ইত্যাদ । চার, আরাব-ফারাঁস থেকে 
আসা শব্দের সচেতন উচ্চারণে, যেমন সুলতান । এ বিষয়ে দ্র" 
বর্তমান লেখকের “শ ষ স উচ্চারণের হাঁদশ”, নীলাদ্রশেখর* বস 
(সম্পা ) বাল্সীকি-প্রকাশ”, ১ম বর” ১ম সংখ্যা, ১৯৮৪, 
৫-১১ পৃ 

দ্র. Chomsky, Noam and Morris Halle, 1968, The 
Sound Patterns of English, Cambridge. (Mass. ), 
The M. I. T. Press, P. 49. 


২ অধ্যায়ের ৫ সংখ্যক পাদটীকা দ্র. 


'আ্যা” ধ্ানর উচ্চারণ সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের “বাংলা ত্যা ধহানর 
উচ্চারণ”, নালাদ্রশৈখর বস? সম্পাদিত 'বাল্সণীক', ২য় বর্ষ, ২য় 


সংখ্যা, প্‌. ৩৩-৪২ দু. 


দন্ত্য-ন নাম হলেও বাংলা ন-এর উচ্চারণ দন্ত্য নয়, দন্তমুলীয় 
(alveolar ) | অথাৎ উচ্চারণে জভ দাঁতে ঠেকে না, ঠেকে দাঁতের 
উপরের পাটির গোড়াকার ছাব বা alveolum-a | 

৪ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক পাদটীকা দেখুন । 

[৪156 ন-এর মতোই দন্তমলীয় (2৩০৮) ধীন। নং 
নাসিক্যব্যন, স্‌ শিস, ধন (961808)। 3 


মলত রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা শব্দতত্ব'-এর ক্রিয়াপদের তালিকা 
আমরা ব্যবহার করোছ । 
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১০. 


বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা ১৫৩ _ 


অন্যান্য ক্রিয়ার সম্ভাব্য রূপ ৪৬টি নাও হতে পারে ; অল্প দু- 
একটি কম বা বেশিও হতে পারে৷ 
রুপ অথাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে যুজন্ত রুপ অনুযায়ী বাংলার পৃরহষ 
পাঁচটি_ উত্তম, ফ্াধারণ মধ্যম, তুচ্ছার্থক_ মধ্যম, প্রথম ও 
সন্ভ্রমাত্মক ৷ : 
সাধারণভাবে বানানে ‘দেখো’ লেখা হয়। আমরা ধাতু ও বিভক্তির 
যথাযথ ধবনেগত চেহারা বোঝানোর জন্য এভাবে লিখোঁছ । 
চালস ফারগুসন তাঁর ১৯৪৫-এর পেনাসলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের থিসসে (‘Phonology and Morphology of Bengali’) 
প্রথম এ বিভাগের ইঙ্ষিত করেন । পরে এডোয়ার্ড সি ডিমক এই 
বিভাগকে স্পষ্ট তাত্তুক রূপ দান করেছেন । দ্র. ডিমক, ভটাচার্য 
ও চ্যাটাজ কৃত Introduction to Bengali, Part I (1964 ), 
East West Centre Press, University of Hawaii, 
PP. 76-77. 
৩ অধ্যায়ের ৯ সংখ্যক পাদটীকা দু. 
পড়ানো, দেখানো ইত্যাঁদ রুপ ক্রিয়াবশেষ্য ( Verbal noun ) 
এবং ক্রিয়াবিশেষণ (participle ) দু ভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে। 
যেমন “রবিবাবুর পড়ানো আমার ভালো লাগে না”, এবং “জেগে- 
ঘমোনো লোককে কি কিছু বোঝানো যায় ৮” আহ্যন্ত ক্রিয়ারুপ 
যাওয়া, দেখা ইত্যাদির প্রয়োগও এই দুরকমের ৷ 


‘সংসদ বাঙ্গালা আভধান” চতুর্থ সংস্করণ, (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪ ), 
পারাশিষ্ট ক (পৃ. ৭২৭-৭৩০) দ্র, অধিকন্তু দেখুন কাঁলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে “বাংলা বানানের নিয়ম" 
সাঁমতির সভাপাঁতি আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারিত 
পর্স্তিকার (১৯৮১ £) শেষে বদন্ত “বাংলাবানানের নিয়ম ওয় 
সংস্করণ (১৯৩৭ )৮। এই নিয়মাবলি এ গ্রন্হের তৃতীয় পাঁরশিষ্টে 
সংযোজিত ৷ কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে অল্প অসংগতি আছে । 
সিদ্ধান্তের এই দ্বিধা বাংলায় অমজদ ও আমজাদ, প্রাগ ও প্রাহা, 
প্যারিস ও পারী জাতীয় দ্বৈতরুপের উদ্ভব ঘটাচ্ছে । 

দ্র The Origin and Development of the Bengali Lan= 
guage, ( 1926, The University of Calcutta ), p. 204. 
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১৫৪ বাংলা বানান সংস্কার £ সমস্যা ও সম্ভাবনা 


৪. সম্প্রাত কোনো কোনো সংবাদপত্র এ বিষয়ে আঁত সচেতন হয়ে 
পড়েছে। তাঁদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় যতটা বুঝোছ-_ 
তাঁরা যে নাম যে-ভাষার, সেই ভাষাতে তার বানান বাংলায় হুবহু 
প্রাতবণীকৃত করতে চান। 

৫-/ ব্রিটিশ ইংরেজির জন্য ড্যানিয়েল জোনজ, এবং মাঁকিণীন ইংরোঁজর 
জন্য কেনিয়ন ও নট্‌ (Kenyon and Knott )-এর আঁভধান 


ভালো। 
৬. বাংলায় ইংরেজি বা মূলের আনুমানিক ও কাছাকাছি উচ্চারণ 
- দেওয়া হল । 
৭. ৮ অধ্যায় দ্র. 


৮. ইংরেজির মধ্য দিয়ে এসেছে অন্যান্য ভাষার শব্দ__সেগনীলিতেই 
ইংরোঁজ ও মুলভাষার উচ্চারণের তফাত তোর হয়েছে। ইংরেজ 
মল ভাবার উচ্চারণ আবকৃত রাখোন, নিজের মতো উচ্চারণ 
করেছে। 

৯. ১ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য ৷ 

১০. একুশ সংখ্যক সুত্রে সংসদ’ আঁভধানের তালিকায় আছে “2 স্হানে 
জ অথবা জ বিধেয়” যার কোনো অর্থ হয় না। আবার ‘সমিতির 
পঢস্তিকায় আছে “2 স্হানে জু অথবা ড় বিধেয়” ; এও কোনো 
স্হিরমস্তিণ্কের লোক বলতে পারে না। দ্াটতেই মদুদ্রণপ্রসাদ 
ঘটেছে। হবে “হু স্হানে জ অববািটবেরণ ! 

১১. জটিল স্বরধবন বলতে আমরা সেই সব স্বরধ্বানকে বোঝাচ্ছি 
যেগ্ৰলতে বাংলার মতো ঠোঁটের আকাঁত ও জিহ্বার অগ্রপশ্চাৎ 

, গাঁতর সরল সম্পর্ক নেই। বাংলা স্বরধানর উচ্চারণে জিভ 
যখন সামনে এগিয়ে আসে তখন ঠোঁট দুপাশে কম-বোশ ছড়িয়ে 
যায়, আবার জিভ যখন পিছনে পিছিয়ে যায় তখন ঠোঁট কম-বোশ 
গোলারাঁত থাকে । ইংরোজতেও সাধারণভাবে তাই। কিন্তু 
ফরাসি, জামনি, নরোয়েজীয় ইত্যাদি ভাষায় এর িপরীতও হয়। 
অথাৎ এমন সব স্বরধনীন সে সব ভাষায় আছে যেগালর উচ্চারণে 
ঠোঁট ছাঁড়রে থাকে অথচ জিভ পাঁছরে যায়, কিংবা ঠোঁট গোলাকার 
থাকে কিন্তু [জিভ এগিয়ে আসে । সেগনীলই আমাদের অর্থে 
জাঁটল স্বরধ্বান। 


ইংরেজির দাস্বরগীল সাধারণভাবে শেষ দিকে ৪1৫০ হয়ে যায়, 


(৯ 


৯. 
১০, 
১১, 


১২, 
১৩. 
১৪. 
১৫. 


১৬. 


উচ্চারণের দিক থেকে আ যতটা নিম্ন, অ আর আ্যা ততটা নিম্ন 
নয়। অথাৎ এগুলির উচ্চারণে জিভ তত নিচে নামে না । কিন্তু 
বাংলা ভাষায় এই স্বরধ্বানগলর ততৃগত ভুমিকায় এই পার্থক্য 
তেমন কার্যকর নয়। > 

দ্র. ডিমক প্রভৃতির Introdution to Bengali, Part I (1964) । 
দ্র. ৫ অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক পাদটীকা । 

২ অধ্যায়ের ৪ সংখ্যক পাদটীকা দ্র. 

অথাৎ, যদি হয় । আমরা ২ অধ্যায়ে দেখিয়েছি তার সমস্যা 


কত। 


দ্র. “বাত্গালা ভাষা ও বাণান? । 
বর্তমান লেখকের সঞ্গে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেছিলেন । 
৩ অধ্যায়ের ৯ সংখ্যক পাদটীকা দ্র. ৷ 
এ গ্রন্হের ৫ অধ্যায়ে আমাদের যহক্ত দেওয়া হয়েছে । 
২ অধ্যায় দ্র. ৷ 
শতকরা তিনাঁটও হবে কি না সন্দেহ । 
দ্র- “বাংলা বানান’ ৩য় সংস্করণ (১৯৮৬ ), ২২ পৃ. 
ওই পতিকার ১৬৬-৭১ প্‌, 
শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ৷ 
ভ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ রচিত ৷ 
এ সব বানানভুল অনুবাদক না চিত্রলাপকরের- তা বলার উপায় 
নেই । তবে একা লিপিকরকেই দোষ দেব কেন 2 
ছড়ার ছবি',১। নভেম্বর, ১৯৮১। 
জানুয়ারি, ১৯৮১। 
গৌরাণ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত, ১৯৮৪ । 
এ সব বানান শেষে শব্দতালিকায় ৩০-৩১ পচ্ঠায় আছে। ‘অংগ’ 
ইত্যাদ আছে ২৪ পৃষ্ঠায় ৷ 
১৩৯০ সালে মুদ্রিত ৷ 


পরিশিষ্ট : ১ 


বাংলা শব্দতত্ত', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯১), ২৬৫ পজ্ঠা 

এ, ২৬৯ পজ্ডা 

এ, ২৩৯-৪০ পৃজ্ঠা 

ও, ২৭৫ পৃজ্ঠা । তু. “যম'কেও আমরা ভয়ে ভয়ে বলে থাক বিশুদ্ধ 
সংস্কৃত শব্দ, অথচ রসনায় ওটা হয়ে দাঁড়ায় তদ্ভব বাংলা!” = 
‘বাংলা ভাষা পরিচয়’, রবীন্দ্র রচনাবলী, পাশ্চমবগ্গ সরকার 
প্রকাশিত জন্মশতবার্ষক সংস্করণ, ১৪, ৪৭৫ প্জ্ঠা 

৫. এ,২৯৮ পৃ, 
৬. এ, ২৭৭ পু. 
৭. এ, ২৫৯ পৃ, 
৮. 
৯, 


০094 ৮ 


এ, ৩০০ পৃ 
এ, ২৬০ পৃ. 
১০. এ, ২৫৮ পৃ 
১১, এ । 
১২. ১ নং টাকা দ্র. 
১৩. “বাংলা শব্দতত্ব, ২৭০ পৃ, 
১৪, এ । 
১৫. এ, ২৯৮ পু 
১৬. এ,২৯৪ পৃ, 
১৭. এ, ১১২ পৃ 
১৮. এ» ২৮৫ পৃ 
১৯. এ, ২৭৫-৬ পৃ 
২০. এ, ২৭৩ পৃ 
২১. এ গ্রন্থের ২ অধ্যায় দর. 


নির্ঘণ্ট 


অক্ষয়কুমার দত্ত ১২২ 

অতাত (কাল ) ৭৮, ৮০ 

অনসেট ৯৫ 

অনযজ্ঞা ৭৮, ৮৯ 

অন্ত্য বিসর্গ ৪১, ৪৩ 

আবিকজ্পবোধক (প্রত্যয় ) ১১ 

আঁমতাভ চৌধুরী ৯৪ 

অধতৎসম ২৮, ৩৪-৩৭, ১২৬-২৮ ; 
কাঁব্যক অর্ধতৎসম ৩৬, ৩৭ ; 
লৌকিক ৩৬, ৩৭, 88-৫৯ 

আস্ট্রক ১২৬ 

অহীন্দ্র চৌধুরী ৯৮ 

“আধ্যানক বাংলা ব্যাকরণ’ ১২১ 

‘আনন্দবাজার’ ৪৬, ৯৪ 

“আনন্দমেলা” ১২১ 

আপ্তে ৪০ 

আরাব; ভাষা ৮৬, ১২৬-৭ 
লিপি ২৪, ১০৫-৬ 

আযালফাবেটিক্যাল ৩১ 

আযানালাজ ৫৮ 

আযালোগ্রাফ ১৫, ২৫-৬ 

ইংরোঁজ, ভাষা ; ৩৬, ১০৬, ১০৯, 
‘১৩৩, ১৩৪ ; লিপি (ইঙ্গ-রোমক) 
লিপ দ্র 

ইঙ্গ-রোমক (ইংরোজ-রোমক) লাপ 
২৬, ২৮, ৮৫১ ১০৫১ ১০৭-৮, 
১১২ 


উহলিয়ামস, মনিয়ের, ৪০ 

উচ্চমাধ্যমিক ( শিক্ষা ) বোর্ড ৯১ 

উচ্চারণ-অনুগ, উচ্চারণ-অনঃসারী 
বানান (ধ্যান সংবাদী বানান দ্র.) 

উচ্চারণ : ইংরোঁজ বর্ণের ৯৪, ৩৩; 
৮৪-১০৪ ; ইতালীয় ধ্বনির ৯৮ 3 
গ্রিক ৯৭; জামান বর্ণের ২৩, 
৯৯3 ফরাসি বর্ণের ১৪, ৩৩ ; 
ফারাঁস ৯৯; বাংলা বর্ণরূপের 
সঙ্গে অসংগাঁত ১৪-১৫, ৩৮-৯ 

উদ্বোধন কাষলিয় ১২১ 

১৯৮৫-র সৌমনার ২৭ 

“উপানিষৎ গ্রন্হাবলী? ১২১ 

উর্দু; লিপ ২২, ২৪ 

উধর্বকমা ৬৮-৯, ৭০১ ৭২ 

একরূপণ ৭৯_ 

শুঁড় (লিপি ) ২২, ৮৪ 

ওয়েবস্টার ৩৩ 

কাঁথত বাংলা ১২৮ 


কমিকস ১২১ 


কলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয় ৮৭, ১২৩ 
কাজী আবদুল ওদহদ ৫৩ 
কামিনী প্রকাশালয় ১২২ 
কাশ্মীর লিপ ২২ 

“কেমাল পাশা’ ১৩১ 

কোডা ৯৪ 

ক্রিয়াবশেষ্য ৬৩, ৬৮, ৭৫-৭ 


১৫৮ বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা 


গুজরাটি {লিপ ২২, ৪০, ৮৪, ১২৫ 

গুরম্ীখ ২২, ৮৪ 

গৌণ চিহ্ন ২৫ 

গ্রিক লিপ ২৪, ৮৪, ৮৯, ১০, ১০৫ 

চম্‌স্কি ও হালি ৫৮ 

‘ছড়া ছবিতে অআ ক খ’ ১২২ 

'হুড়া-ছাবতে পাখি” ১২২ 

ছাড় ১০-২ 

জগন্নাথ চক্রবতাঁ” ২৭ 

জাপানি ভাষা ১৩৪ 

জাহুবীকুমার চক্রবর্তী ১২০ 

জোন্‌স, উইলিয়াম ৩৭, ১০৭ 

জ্ঞানেন্দ্রমোহন (দাস ) ৪৩ 

টেকনোলজি অফ প্রাণ্টং ১২৫ 

টোন ৩০ 

‘ঠাকুরমা’র ঝুল, ১২২ 

ডায়াক্রিটিক্‌স ২৩, ৩০ 

তৎসম ২৩, ২৮, ৩৬-৪৩, ৬০-১, 
৬৫-৭, ১৯২৬-২৯, ১৩১ 

তদ্ভব ২৮, ৩৪-৫, 88-৬০, ৬৬, 
১২৬, ১২৮ 

তাগালগ ১৮ 

তাম / তুম ৭৯, ৮০ 

তিব্বত-বম+* ১২৬ 

তুকি( শব্দ ) ৮৬ 

তুলনামলক ভাষাতত্ব বিভাগ 

(ক. বি) ৮৭ 

দাঁক্ষণারঞরন মিত্র-মজ:মদার ১২২ 

দেবনাগরী ২২. 

দেবপ্রসাদ ঘোষ 8৩-৪, 
৫৩-৪, ১১৭ 

দেশী, দেশজ শব্দ ২৮, ৩8-$, 86, 
৬৬-৭ 

দ্যথকিতা ৬২ 

দ্রাবিড় ১২৬ 

নরওয়ে ৯১ 


8৮-60, 


নাহত” অ ১৬ 

পরশুরাম ৮৮ 

পতুণগজ ৩৬ 

“পললীগ্রামস্হ প্রজাদের দুরবস্হা 
বর্ণনা” ১২২ 

পচ ৩০ 

পি. টি. এস. ফেটোটাইপ সেটিং) ২৮ 

পঃবাক্িয়া ৬৮ 

পোলিশ ৯৮ 

প্রণব” ১২০ 

প্রমথ চৌধুরী ৪৬ 

প্রাকপ্রেত্যাশা ১১ 

প্রাকৃত ৩৮ 

প্রাকৃত বাংলা’ ১২৮ 

প্রোসডেন্সী লাইরোর ১২১ 

ফরাসি ২৫, ১২৯ 

ফারাঁস ভাষা ; ৩৬, ৮৬, ১২৭, ১৩৪ ; 
'লাপ ২৪ 

ফোনিটিক বানান ৩০ 


ফোনিমিক ৪৭, ফোনিমিক বানান ৩০ 

বাঁৎকমচন্দ্র ৯০, ৯১২-১৩ 

বদল ( বিকজ্পন ) ১০-১, ১৭ 

বর্ণনাপন্হী ২৬, ৩০ 

বণপরিচয়’ (প্রথম ভাগ), নন্দন 

খস্করণ ১২২ 
বর্ণমালা ; বাংলা (সুবিধা) ১৯; 
রোমক ২৫ 

বল/বলো ৭৯ 

বাংলাদেশ ৯১, ১১৬ 

বানান : আমোরকান ৩৩ ; ইতালীয় 
৩৩; চেক ৩৩; স্প্যানিশ 
৩৩; ধানসংবাদী ২৯, 
৩২-৩, ১২৯, ১৩১ 

॥ বানান ও ধাতুর স্বরপারি- 

বন ৬৮3 


বাংলা বানান সংস্কার ₹ 


বানান-সংস্কার, কলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয় ২৯, ৪০, ৪৪-৬, 
৪৯-৫৯, ৫৬-৭, ৭৩, ৮৪১ ৯৩ 
৯৬-৮, ১১৬-৮, ১২৮-৯, 

১৩৮-৪৬ 

বিকল্পন ( বদল দ্র.) 

বিকল্প স্বরচিহ ৪০-১ 

[বিকল্প ব্যঞ্জন ৪১-২ 

বিদেশ! শব্দ ২৮, ৩৪-৫, 8৫, ৮৪- 

১০৪, ১২৬ 

পাবদ্রোহী” ২৭ 

বানময়-সম্পক্ক ১৭-৮ 

বসগ“সম্ধি-জাত ও-কার ৪২ 

“বীথিকা? ২৭ 

বীরেশবর সেন ১৩০ 

বুদ্ধদেব বসু ৪৬ 

ব্যবহারিক শব্দকোষ’ ৫৩ 

ব্যাকরণ কৌগহদী” ৪৩, ৫০ 

ব্ৰাহ্মী লাপি ২২ 

ভগ্নতৎসম (অধতৎসম দ্র.) 

ভাবিষ্যং (কাল ) ৭৮-৮০ 

ভারত সেবাশ্রম সত্ব ১২০ 

'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ” ১০৭ 

‘ভূত অদ্ভুত কিম্ভ্ত’ ১২২ 

মধুসূদন ৮১ 

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ১১৭-৮ 

মলয়ালমত মলয়ালি ৮৪, ১২৫ 

মাধ্যমিক বোর্ড ৯১ 

মারাঠি : বানান ৪৯; লিপি ৮৪ 

য্ন্তব্যগ্ন ২৮, ৫৮, ১৪-৭, ১০৩-৪ 

১২৬ ; অনাদ্য ৫৪ $ অস্বচ্ছ ২৮) 
স্বচ্ছ ২৮ 

যুগান্তর’ ৮২ 

যুগ্মব্যঞ্জন ৫৮ 

যোগ্বান্দ্রনাথ সরকার ১২২ 

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানধি ২৮ 


সমস্যা ও সম্ভাবনা ১৫৯ 


রবীন্দ্রনাথ ২৬-৭, ৩৪, ৪৫-৬, ৪১, 
৫০, 6৩, ৯১, ১২৫-৩১ 

রাঙা-ছবি” ১২২ 

রাজশেখর বসু ৪৬, ৪৯ 

“রাতারাতি” ৮৮ 

রুশ ভাষা ৯৮3 লিপি ১০৫ 

লাতিন লিপি ২৪; শব্দ ৮৯-১০, ১৭ 

লাম/লুম ৭১, ৮০ 

ণলনিয়ার” লিনিয়ারাট ২৫-৭, ৩১ 

লিপ্যনুবাদ ২৪, 

শব্দখণ ২৩, ৩৭ 

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ৫০ 

শিশ সাহিত্য সংসদ ১২১ 

শুভো ঠাকুর ৭১ 

শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি ১২৭ 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন+ ৮৬, ১৩৬ 

ভ্রীগীতা* ১২১ 

শ্রীনাথ সেন ১২৮ 

শ্লেগেল, ফ্রিডাঁরশ ফন, ৩৭ 

সংযোগাত্মক (প্রত্যয় ) ১১ 

‘সংসদ বাঙ্গালা আঁভধান’ ৪৬ 

সংস্কৃত : বানান ৩৭ 3 ভাষা ৩৬-৭ 

“সংস্কৃত বাংলা” ১২৮ 

সমরুপাী শব্দ ৩২, ৬৬-৭, ৭৬-৭ 

সমরুপা সমধুন্যাত্মক শব্দ ৬৭, ৭৮ 

সুমাক্ষরলোপ ১৩ 

সমোচ্চারিত শব্দ ৬৬ 

সাদংশ্য ৫৮ 

সাপেক্ষ সংযোজক ৬৮ 

সাম্ধি ২২ 

উল ৯৫ 

সংনিম'ল বস, ১২২ 

সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩১, ৪০, 
৫১১ ৫৫, ৭8, ৮৬, ১০৭, ১১২- 
৫, ১১৮, ১২১৯ 

“সহন্দরমত ৭১ 

স্খলন ১০-২ 


১৬০ 


স্ট্যাপ্ডাডাইজেশন ১২৫, ১৩৫ 
সপ্যাঁনশ ভাষা ১৩৪ ; লাঁপ ২৪ 
হসন্ত ৭৩, ৭৪ 


allosraph ১৫, ২৬ 

81101101710 variation ৩০, ৩১ 

anticipation ১১ 

bi-uniqueness condition ১৬ 

conditional conjunctive ৬৮ 

convergence ৮৬ 

doublet y৯ 

haplology ১৩ 3 

hiatus ৩০ 

high stem ৩২, a২ 

homosgraph ৩২ 

homographic homonym ৬a 

homonym ৬৬ 

International Phonetic Asso- 
ciation Script ( IPA Script) 
১০৮ 

loanwords ২৩, ৩৬ 


বাংলা বানান সংস্কার সমস্যা ও সম্ভাবনা 


হন্দি ৪০, ৬৪, ১২৫ 
হিরু ৯৮ 
হোমোগ্রাফ ৩১, ৬৬, ৭৫-৮ 


low stem ৩২, ৭২ 

multiple choice v6 

neutralization ৭৯ 

omission ১০ 

one sound, one symbol ১৩; 
২৬, ৩১, ৬৩ 

past active participle ৬৮ 

primary symbol ১6, ৮ 

secondary symbol ১6, ৮ 

slip ১০ 

5S-0-V ৭৬ 

spelling pronunciation ৩৭7৮৮ 
৮৮, ৯২ 

substitution ১০-১১ ১৭ 

substitution relation ১a 

underlying structure ৫৮১ ৭২. 


পন / 
Calcutta ১ 
৬০৯ 


